মক্তি.এবৎ তাহার সাধন অন্ধ 


বিজ্ঞাপন । 


ইবর্তমান সময়ে ধর্মজগতের যেরূপ হীনভাব তৃষ্ট হইয়া! থাকে, তাহাতে 
মুক্তি এবং তাহার সাধন বিষয়ক গ্রস্থ লেখাকে অনেকে পাগলামি বলিয়াও 
মনে করিতে পারেন; বিশেষতঃ বিশ্বাস এবং সন্তোর অনুরোধে কনম্মত্যাগ 
প্রভৃতি এক্সপ কয়েকটা প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে বাধ্য হইয়াছ্ছি, 
যে, তন্বারা হয়ত ধর্মপরায়ণ স্বদ্দেশবৎসল মহাস্াগণের মধ্যেও অনেকের 
সহান্ৃভৃতি-লাভে বঞ্চিত থাকিব। তবে এইমাত্র ভরসা যে, এই গ্রন্থের 
মধ্যে আমার নিজের মত কোথাও প্রকাশ করা হয় নাই, মহামান্ত আর্য 
পূর্ববপুরুষগণ অনেক চিন্তা, চচ্চা, আলোচন1, উপাসনা, অশ্ুভব ও তক্যুদ্ধের 
পর ধশ্মবিবয়ক দে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সেইগুলিই কেবল 
ইহাতে উদ্ধত করিয়াছি মাত্র। যাহা হউক, এই গ্রন্থ সংকলন করিতে 
আমি যে গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি তাহাতে যদি একটী আম্মার 
মুক্তির পথে ইহা বিশেষ সাহায্যকারী হয়, তাহা হইলে সেই পরিশ্রম সার্থক 
বোধ করিব । 
শাম্রকীরগণ যত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মুক্তিবিষষক উপরে 
শই সর্বাপেক্ষা প্রধান। উহাই মনুষ্জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাহারা 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তিলাভের জন্য যত্র করিতে বিশেষ অনুরোধ কল্পিয়া- 
ছেন। অধিক কি, দুর্ভাগ্যবশতঃ ধাহার] মুক্তির পথ হইতে দুরে অবস্থিত 
করেন, শান্ত্রকীরগণ তাহাদিগকে অনেক স্থলে মন্ুষ্যগর্তজাত গর্দভ হুপ্‌ 
বর্ণন। করিয়াছেন । যথা, 


মহধি বালীকি লিখিয়াছেন__ 
জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ নাঁধ-জীবিতাঃ। 
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে, শেষ জঠরগদ্দভাঃ ॥ 
[যা, বা, লে, প্রকবণ । 


এই সংসারে যে ব্যক্তির পুনর্জন্ম না হইবে (অর্থাৎ যিনি মুক্রিলাভের অপ্থি- 
কারী হন, ) সেই ব্যক্তিই সতাজাত, তাহারই জীবন সাধু এবং সফল; 
অন্য সকল জাত বাক্তি মানবোদরজাত গর্দভ তুলা । 


কলিকাতা, | 


১ লা 'সখিন, ১৮৮ সাল। নঙ্কলযিতা। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন | 


এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ যে এত অল্প সমগ্নের মধ্যে নিঃশেষিত* 
হইবে পূর্ধ্বে আমার এরূপ আশা ছিল না। এক্ষণে উহাকে ধর্শ পীপাস্থ 
ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের বস্ত হইতে দেখিরা আমি আমার সমস্ত শ্রম 
সফল জ্ঞান কবিলাম। নূতন সংস্করণে স্থান বিশেষে পরিবর্তন এবং কোন 
কোন স্থানে ছুই একটা নূতন শ্লোক সঙ্গিবেশিত কবাঁয় যদিও পুস্তকের 
কলেবব পৃর্বাথাবেব অপেঙ্গ। দ্ধি হইয়াছে; তথাচ মুলা মমভাখেই বাখা 
হইল। 


কলিকাতা, ॥ 


সমনিমিত | 
১ল। চৈর, ১৯৯০ গাল। ঠ 


নির্ঘণট 
খিষয়। 
মুক্তি কয প্রকার? "২ ১১, হঃ 
জীবনুক্ত অবস্থা টা 
। ব্রহ্ম য় 
সপ্তণ ব্রহ্ম ও নিও ৭ ব্রহ্ম 
্‌ প্রন্মে সকল এবং বর্গ সকলে 
 দ্বৈতবাদ এবং আদ্বৈতবাদ ,*., 
মাবাকা *** 
'দভ্ভানই মুক্তির সাক্ষাৎ কাৰণ 
: ইন্ট্রিযদমনের আবশাকতা। রঃ 
ইন্ড্িরমং্যমনের উপায় *১, 
শবীরের উপর মনের অপ্রিকাব 7 
' মনঃসংযমনের উপায় ১ রি 


*ঈশ্ববেৰ প্রকৃত ভক্তগণ অজ্ঞান হলে ঘর 7 
আপন! হইতে হদায় জ্ঞানণাভ করেন / 
“উপাসনা উপকারিতা. সা 
উপাসনা ৪ ৫ রা 
শুভ ইচ্ছা ও তরহ্মবিচার 
তকজ্ঞান লাভ হইলে আর বেদাদি শান্তর | 
অধাযনেৰ বিছ্মাঞ প্রয়োজন থাকে না / 
কান প্রথমতঃ অজ্জানকে বিনাশ করে 
শেষে আপনিও বিনষ্ট হয় ) 
পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব সণভ :., 
মনের মধ্যে বিন্দ্মা্র অপর চিন্ত। (কামনা) 
খাকিলে ত্রহ্মলাভ ঘটে না ৃ 
অনাসক্তি ও তাগন্বীকার »*, ৪ 
যাগ ও সমাধি ৮১, 


হা/তাণ সিদ্ছি 


৩৩ 
৩৭ 
8১ 
৪৯ 


66 


৬৬ 


৭৪8 


৭৭ 
৮০ 


তত্বজ্ঞানলাভ হইলে প্রাণরোধরূপ যোগ রঃ ৫ ৯২ 
অভ্যাসের কোন প্রয়োজন থাকে ন। ) 


_ ০্তানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত ... 2: £2৮, 


পেশীর কনা **, -* রর ক ১৯১০২ 


বঙ্খভাগ রি *** 2 ৮৪৭ ও ১০৭ 
অবিবাহিত জীবন, বা উর্দরেত৷ আশ্রম রা ১১ত১২৭ 
সরস হা পর রর সি »৯০১৪২ 
গৃহস্থাশ্রম ও নিফাম কর্ম সাধন ৪ 1 ১০১ ১৬২ 
নির্জনত। ও সাধুসঙ্গ 2 টা টা ১,১৭৪ 
বাক্যসংযমনের আবশ্যকতা পু ১১৭৯ 
নির্ভরশীলতা .** ক রঃ রি এ 
বরহ্মপ্জের মহত্ব ... ১১, নি ১৮১৮৭ 
এবিময়ন্খ ও ব্রঙ্গানন্দ ৪৮৬ 5০ *-* ৯ ১৯৭ 
-, পপ্ররুতি বা মায়া 1 :- 2 ইত 
+ সাধন-চতুষ্টয় ... রি রঃ ৪ ৮১ ২২৪ 

“ একমাত্র নিরাকাব পরযেশ্বরের গ্রতি দৃঢ় তক্তিযোগ 
_ ৰাতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বার! মুক্তিলাভ হয় না ২২৬ 


এই গ্রন্থে যত গুলি পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধত করা গিয়াছে, তন্মধ্যে 
যে গুলির নাম সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তাহাদের 
সাঙ্কেতিক চিহ্ন। 


অষ্াঞ সংহিতা ৭ ১... অ, সং, 
আয্সাবাধ ও ক ১৮ আ, বো, 

উত্তর গীতা *** ১. উ, শী, 

কঠোপনিষদ +"" তি :**. কঠ, উপ, অথবা কঠ, উ, 
কন্ধি রগ. ৬ * ১, 3৮ ক, পু, 

কুলার্ণব ত্র ... -, কু”ত, 

জীবনুক্তিগীতা ০ জী, রী, 


জানলবপিদট তত্ রঃ ১, 1. স. তত্র, 


[দক্ষ স্মৃতি 

" পঞ্চদশী 

পরাশর সংহিতা! 
প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক 
প্রশ্নোপনিষদ 

প্রসাদ প্রসঙ্গ 

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু 

মণি রত্ব মাল! 

মনত সংহিতা বা মন্তু স্বৃতি 
মহানির্বাণ তন্ত্র 


মহাভারত ( অন্শাসন পর্ব ) 


মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব ) 


মহাভারত ( মোক্ষ ধর্ম পর্বাধাষ ) 


মহাভারত (শাস্তি পর্ব ) 
মুণ্ডকোপনিষদ্‌ 


যাঁজ্ঞবন্ক্য সংহিতা বা যাজ্জবন্ধয স্মৃতি 
যোগবাশিষ্ঠ (উৎপত্তি প্রকরণ ) 
যোগবাশিষ্ঠ (উপশম প্রকরণ ) 
যোগবাশিষ্ঠ (নির্বাণ প্রকরণ ) 
যোগবাশিষ্ঠ (মুমুক্ষ ব্যবহার প্রকরণ ) 
যোগবাণিষ্ঠ ( বৈরাগ্য প্রকরণ ) 


বিষণ পুরাণ 
বেদান্ত সার 


বেদাস্তসারের অধিকরণমালা 


বেদাস্ত সুত্র 
বৈরাগ্য শতক 
শিব সংহিতা 
জ্রীদ্তগবদগীত! 
আমাগবত 


টি 


দক্ষ, 

প, দ, 

প সং, 

প্র, চ, নাটক, 
প্রশ্ন, উপ, 

প্র, প্র, 

ব্র, বৈ, পুবাণ। 
ভ,র, সি, 

র, মা, অথবা, ম, র, মালা, 
মনু, 

ম, ত* অথবা, ম, নি, তন, 
ম, ভা, অনুশা।, 

ম, ভা, উ, পর্ব, 

ম, ভা, মো, ধ, 

ম, ভা, শাস্তি, পর্ব, 

মু, উপ, অথবা, মু, শ্রুতি, 
যাঁজ্ঞবন্কা, 


যো, বা, উৎ, বা, উ, প্রকরণ, 


যো, বা, উপ, প্রকরণ, 
যো, বা, নি, প্রকরণ, 


যে, বা, মু, (বা, মু, ব) প্রকরণ, 


যো, বা, বৈ, প্রকরণ, 


বি, পু, 
বে, সা, 


বে, 1), অধিকরণ, অথবা, শা, হু, অধিকরণ, 


বে, সু, 
বৈ, শ, 


শি, সং, 
গীতা, অথবা, গী, 


তা, 


এই গ্রস্থ সম্বন্ধে সংবাদ পত্র 'সঘূহের এবং 
পণ্ডিত মণ্ডলীর মত । 
পুস্তক খানির জন্য আমবা গ্রন্করকে প্রাণের মহিন ধন্যবাদ দিতেছি । 
উহাতে গরন্থকর্তার অসাধারণ অস্থসন্ধান, বিস্তৃত মংগ্রহ, ও সরল অন্তবাদের 
ভাষায় আমর! নিতান্ত গীত হইয়াছি। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর পুস্তক আগর! 
যত গুলি দেখিয়াছি, ভনাধ্যে এখানি মর্বোত্কুষ্ট। 
ভারতী । ফান্ন ১২৮৮। 


এই গ্রন্থথানি পাঠ করিয়া বিশেষ এ্রীত হইলাম & আর্য ধর্ম যে কত 
উন্নহ এবং উষ্ভাব যে কন্ত গান্তীর্ধ্য এই গ্রস্থথানি পাঠ করিলে ভাতার 
কিঞিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার গ্রস্ত প্রণয়নে কিরূপ 
পবিশ্রম এবং উহা আর্ধ্যবর্মান্থসন্ধিতস্থ ব্যক্তিদিগের তদন্ুসন্ধান কৌতূহল 
গরিত্ৃপ্ত করিবার নিমিত্ত কত যত্র করিয়াছেন তাহা সমগ্র গ্রন্থ পাঠ না 
করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না, এই নিমিত্ত আমরা স্থল বিশেষ উদ্ধার 
কবিতে বিরত হইলাম। বিপিন বাবু এই গ্রন্থ খানি সঙ্গলন করিয়! হিন্দু 

সম|জের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই । 
নববিভাকর, ২র1 কার্তিক ১২৮৮ । 


সংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে বভ পরিশ্রম স্বীকার করা ভইয়াছে 
নলিবাব অপেক্ষা রাখে না। এই সংগ্রহ দ্বারা আনর' সম্কলখিতার চিন্ত 
অনেক পবিমাণে বুঝিতে পারি । গ্রন্থখানি জ্ঞানঘোগ প্রধান। ভক্তি মে 
সংস্পৃষ্ট হয় নাই তাহা! নহে। সর্ধথা কন্মত্যাগকে গ্রন্থকার সর্বোচ্চ 
সিংহাসন অর্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্ছ 
প্রবৃন্থি নিবৃত্তি উভয় বিরহিত হইলে ব্রহ্ষকর্তভক পরিচালিত সাধক কর্ম 
যোগী ভক্ত সকলই হইতে পারেন এ কথা স্বীকার করিলেই যথেষ্ট। 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই । 
ধর্মতন্ব, ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৩। 


চির 


এই পুস্তকখানি পাঠ.করিয়। আমরা যৎপরোনান্তি প্রীত হইয়াছি। 
সঙ্কলয়িতা সংস্কতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ । তাহার বাঙ্গাল! প্রাগ্ুল ও স্থখ- 
পাঠ্য । এবং তিনি ইযুরোপীয় পণ্ডিতদের প্রণালীতে পুস্তকস্থ বিষয়গুলির 
সন্গিবেশ করিয়াছেন । বিষয় গুলি বিশদ করিবার জন্য তিনি কখনও 
ইংরাজী হইতে, কখনও পারসী হইতে, কখনও হিন্দী হইতে, কখনও বা 
কোন প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকাদদি হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছেন । তাহার 
পুস্তকে কোথাও অগ্রতুলতা লক্ষিত হয় না । আবার বিরক্তিকর বাহুল্যও 
তাহার পুস্তককে স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রাচ্য বিদ্যাবত্তা, পাশ্চাত্য 
সংক্ষিপ্ততার সহিত সংযুক্ত করিয়া, সঙ্গলয়িতা বঙ্গভাষায় এক অদ্ভুত সামগ্রী 
প্রস্তৃত করিয়াছেন । . আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালিদের মধ্যে এই 
পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে । 
এই পুস্তকের সমালোচন! করিতে পারি, এরূপ ক্ষমত। আমাদের নাই। 
* * * প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি ইতিহাস; প্রাচীন আর্য্যের! মুক্তি 
কাহাকে বলিতেন, মুক্তিরকি কি উপায় তাহারা নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
মুক্তিলাভের পক্ষে কি কি প্রতিবন্ধক হইতে তাহার! ভীত হইতেন, এ এ 
প্রতিবন্ধকের নিরাকরণার্থে তাহার! কি কি উপদেশ দিয়াছেন, সেই সমস্তই 
এই পুস্তকে অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। * * * 
বান্ধব, ফাল্তন ১২৮৮। 


ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকখানিতে নিজের মত কিছুই প্রকাশ করেন 
নাই; আধ্য খধিগণ মুক্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা! বলিয়াছেন, তিনি ইহাতে 
তৎ্সমুদায় সংকলিত করিয়াছেন । পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য । 

আজিকাল বঙ্গদেশে সংস্কত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা! একরূপ বন্ধ হই- 
য়াছে বলিলেই হয়। এমন সময়ে বেদ বেদাস্ত, স্থৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রাদি 
হইতে উপদেশ সংগ্রহ করা এবং পাঠকদিগের উপকারার্থ জনসমাজে অর্পণ 
করা অতি গৌরবের কার্য্য বিপিনবিহারি ঘোষাল তাহা করিয়া আমাদের 
ধর্নাবাদের ভাজন হুইয়াছেন। 

সোম প্রকাশ, ৩ এ কাহিক ১২৮৮। 
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* * * * বিপিন বাবু যে এই উৎককষট গ্রন্থখানি সাধারণের হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাহাকে শত শত ধন্যবাদ করি। এ গ্রন্থ খানি 
সম্পূর্ণরূপ নৃতন রকমের । হিন্দ ধর্মের গভীর তত্ব সকল একত্র করিয়া তাহা 
দিগকে আধুনিক জ্ঞান সভ্যতার উপযোগী করিয়! সাধারণেব জন্য পুস্তকা- 
কারে প্রচার করার দৃষ্টান্ত আমর! অল্প মাত্রই দেখিয়াছি । আজ কাল বিজা- 
তীয় সভ্যতা এবং বিজাতীয় সংশরবাদ ও নাস্তিকতার যেরূপ প্রাছুর্ভাৰ দেখ! 
বাইতেছে,তাহাতে এরপ পুস্তক যে নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই । কল্যাণমরী ও জিগ্ধতা প্রাদায়িনী গঙ্গ| যেরূপ প্রথমে শঙ্ক- 
রের জটার মধ্যেই বদ্ধ ছিলেন, তিনি নিজে পতিতপাবনী হইলেও সাধারণের 
তাহাতে কোন অধিকার ছিল না, সংস্কৃত ভাঁষা এবং বর্তমানকালের অন্থপ- 
যোগী ভাবের মধ্যে হিন্দু ধর্ম আবদ্ধ থাঁকাঁয় ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে। 
ইহাও সাধারণের আয়ন্তের সম্পূর্ণ অতীত হইয়া আছে। হিন্দুধর্ধে কিছুই 
নাই, ইহা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার 'ও পৌন্তলিকতাঁর আকর ইহাই 
এখন অনেকের বোঁধ। এ অবস্থার আমাদিগের গ্রন্থসঙ্কলনকর্তার ন্যায় 
যাহার! হিন্দু ধর্মের মুক্তিপ্রদ সত্য সকল সাধারণের আয়ভাধীন করিয়া দিতে 
চেষ্টা করিবেন, তাহাদিগকে আমরা শ্রীভগীরথের ন্যায় পরোঁপকারী জ্ঞানে 
শ্রদ্ধা করিব। হিন্দু ধর্ম প্রকাণ্ড সমুদ্র সদৃশ কিন্ক এখনকার লোকদিগের 
যেরূপ রুচি, তাহাতে তাহাদিগকে অধিক অধ্যরন করিতে বাধ্য করা বুখ1। 
এই কারণে বিপিন বাবুব গ্রন্থখানির কলেবর তাদৃশ বৃহৎ না হওয়া স্ুবিধা- 
রই বিষয় হইরাছে। অনেকানেক গ্রন্থের একত্র সারসংগ্রহ পুস্তক সকল, 
এখন অনেক পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করিলেও আমাদিগের গ্রন্থকাঁবের 
যে 'অনেক অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে আমরা তাহ! বিলক্গণ 
বুঝিতে পারিরাছি। এ জন্য হিন্দু সমাজের ধন্মীস্থরাগী নেতা ভদ্র মহোদয- 
গণ বিপিন বাবুকে বিশেষরূপ উত্সাহ প্রদান করিতেছেন, আমবা স্চাহা 
দ্রেখিলে আহলাদিত হইব । 

আমর! এই গ্রন্থথাঁনির ও ইহার সম্কলনকর্তার বার বার এশংস। 
করিতেছি গ্রন্থখানি সকল ধর্ম সম্প্রদায়স্থ লোকের পক্ষে বিশেষ উপ্কারী 
হইয়াছে । ধর্ান্থুরাগী, হিন্দুমাত্রেরই ইহা পাঠ কব কর্তব্য । 

স্থলভ সমাচার, ১২ অগ্রহায়ণ, ৮২৮৮) 
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বিপিন বাবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ! সফল হইয়াছে। পুস্তক 
খানি হিন্দূমাত্রেরই আদরেন্ন সামগ্রী হইয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই ইহার 
এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া সঙ্কলন কারের উৎসাহ বদ্ধন করা কর্তব্য। 
গ্রভাতী, ৬ই মাঘ, সন ১২৮৮ সাল। 


ইহাতে অনেক সার কথা! আছে। এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপান্ত 
পাঠ করিয়াছি। আমাদের মতে এদেশের যাবতীয় হিন্দু ধর্ম্মান্ছরাগীরই 
এরপ গ্রন্থ প্রকাশকের উৎসাহ বদ্ধন করা উচিত। যাহার! মুক্তিলাভের 
বাসনা করেন, তাহারা এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিবেন । 

সমাচার চক্ট্রিকা, ৪21 অগ্রহায়ণ ১২৮৮। 

গ্র্থকারের' বহু অধ্যয়ন, বহু দর্শন, ও বহু পরিশ্রম স্বীকারের পরিচয় 
পুস্তকের পত্রে পত্রে প্রকাশিত রহিরাছে। সঙ্গতিপন্ন সাধু মহাত্মারা এই 
পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করেন, ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা । 

বিশ্বাসী-_ অগ্রহায়ণ ১৮০৩ শক। 


্রস্থখানি বাস্তবিকই অত্যন্ত স্থন্দর ও বহু মূল্য বস্ত হইয়াছে। ধাহাদের 
্গমতা আছে সকলেরই এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড গ্রহণ কর। উচিত। 
সংবাদ প্রভাকর,- আন্দাজী ২০২২ মাঘ । 


 * “ ধন্ম-প্রচারকদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ খানি অত্যন্ত উপাদেয় 
* গ্রন্থখানির গুণের ভাগ এত অধিক যে আমরা কোন্‌ অংশ 
পরিত্যাগ করিরা পাঠকদিগকে কোন্‌ অংশ উদ্ধত করিয়া শুনাইব, তাঁহ। 
ঠিক করিয়া উঠিতে পরি না। * * গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে অনেক উপ 
দেশ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। * * * চিন্তাশীল পাঠকগণ, হিন্দুশান্ত্রের গভীর 
মন্মানুসন্ধারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার এক একু খণ্ড ভ্রয় করিয়া পাঠ 
কবিলে সহজে বহুদর্শন লাভ করিতে পারিবেন । 
তত্ব কৌমুদদী,_১ল। পৌষ ১৮৩ শক। 
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শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ' মহাশয়ের মত । 
এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি, ইহা! জ্ঞানলিপ্স্থদিগের 
বিশেষ অবলম্বন হইবার যোগ্য । অধিকাংশ প্রাচীন আর্যদিগের মত ইহাঁতে 
সঞ্কলিত হইয়াছে । সঙ্কলিত সংস্কৃত কবিতাসমুহের বঙ্গানুবাদ অধিক বিস্তৃত 
হয় নাই বটে, কিন্ত তন্বারা মূল অর্থ বুঝিবার ব্যাঘাত নাই। 


কলিকাতা! সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশ্চন্ত্র বিদ্যাঁরত্ব 
মহাশয়ের মত। 

% * * এরপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইতি পুর্বে কখন রচিত হয় নাই। 
ফলতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হিন্দুশান্ত্র সিদ্ধ মুক্তি বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের 
সম্ভাবনা । 
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মুক্তি কয় প্রকার ? 


আমারদিগের শাস্ত্রে নানারূপ মুক্তির কথ! লিখিত আছে। তশ্মধ্যে 
গালোকা, সামীপা, সাযুজ্য, ও নির্বাণ এই চতুর্বিধ মুক্তির কথাই বিশেষ 
প্রচলিত। 

সালোক্য অর্থে সহলোঁক অর্থাৎ ঈশ্বরেব সহিত এক লোকে বাস। 
সামীপ্য অর্থে সমীপস্থ হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিত একত্রাবস্থান। 
সাযুজ্য অর্থে সহযোগ অর্থ।ৎ ঈশ্বরে যুক্ত হইয়। সংস্থিতি। নির্বাণ অর্থে 
ঈশ্বরে লীন হওয়! অর্থাৎ ভাহার মহান্‌ সত্বাসমুদ্রে একেবারে ডূবিয়। যাওয়া / 
ডুবিয়! আপনাকে হারাইয়া ফেল]। 

“ পরমেশর সমুদয় স্থান অধিকার করত সকল লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়! 
আছেন, এখং পৃথিবী, চন্দ্র, স্থর্যা, প্রভৃতি ভূলোক ও ছ্বালোক সমূহ পরমে- 
শ্বরে প্রতিঠিত রহিয়াছে । ** সাধক যখন এই মহান্‌ সত্যটা বিশেষরূপে 
হদয়ঙ্ম করিতে পারেন, এবং এই ভাবটা ক্রর্মে যখন তাহার জীবনগত 
হইয়। পড়ে, তখনই তিনি পরমেশ্বরের সহিত এক লেকে বাস করেন। 
এই অবস্থায় সাধক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘীপপুঞ্জের ন্যায় অনস্ত 
্রহ্মসমুদ্রের গর্ভে. ভূলোক ও ছুযুলোক সনূহকে ভাদমান দেখিতে পান। 
যদিও বাহিরে পৃথিবীই তাহার বাসভৃমি থাকে, কিন্ত প্রকুত প্রস্তাবে এ 
অবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। অনম্ত কালের জন্য 
ব্রদ্মে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, ও পরমানন্াযক্ত 


" “ব্রদ্দে সকল এব" বর্গ লও" শীর্ষক প্রস্তাব দেখা। 
১ 


২. মুক্তি এবং তাহার বাধন । 


হন। অতএব দেখা যাইস্টেছে যে, পরমেশ্ববের সর্বব্যাপিত্ব ভাবটী ক্রমে 
যখন সাধকের সমগ্র হৃদয়কে অপ্রিকাঁব করে, তখনই তাহার সালোক্য 
মুক্তি ব! পরমেশ্ববেল সহিত এক লে'কে বাপ সিদ্ধ হয়। 

সাধকের এইরূপ সালেকা মুক্তির অবন্থা ক্লুমে যখন অপেক্ষাকৃত 
গভীরত] প্রাপ্ত হয, অর্গাৎ পূর্নেক্ত গুকারে ব্র্গদর্শন ব। ব্র্গসত্ত। অন্থুভবের 
ভাব যখন সাধকের জন্তশ্চক্ষুব নিকট উজ্জ্রলতর মর্তি ধারণ করে; প্রেম- 
ময়ের প্রেমানন যথন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে দেখিতে পান ॥ 
যেদিকে দৃষ্টিপাত কৰেন সেই দিকেই যখন তাহার চক্ষু “বিশ্বত শ্চক্ষুর”ঃ 
উজ্জ্বল চক্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকেঃ সেই সময়েই সাধকের প্রভুর সহিত 
একভ্রাবস্য/ন ঘটে । এবং সেই অবস্থ'র নামই সামীপা মুক্তি । 

যখন সাধকের এইরূপ সামীপা মুক্তির অবস্য! ক্রমে আবও গভীর 
ভাব ধাঁবণ করে; এবং যখন তাহার আম্মা জনক পরমাম্মাতে স'লগ্ন 
হইয়। অবস্থিতি করত ন্্ধাপানে নিযুক্ত থাকে, তখনই তাহা সেই 
অবস্থাকে সাধূজ্য মুক্তি কহে। তদনভ্তর ক্রমে যখন সাধক ব্রহ্মসত্ত।- 
সমুদ্রে মগ্র হইয়। আপনার নিজ সত পর্যান্ত হার।ইয়া! বসেন, অর্থাৎ 
ক্রমে যখন তাহার বুদ্ধি মন ব্রন্মধ্য!নে একবারে লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, 
তখনই তীহান সেই অবঙ্গাকে নির্বাণ ৷ চূড় ্ত মুক্তি বলে। 

ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, শান্ত্রে যদিও সালোকাখদি নংনা 
প্রকাব মুক্তির প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত বংস্তবিক মুক্তি পদার্থ একপ্রকার 
মাত্র, নানাপ্রকাৰ নভে; তবে সালোকা!দি মে চ'রিটী মুক্ষির অবস্থা 
বল হইল তাহা কেবল সাধকের অনুরাগ বা উপাসনার গভীরভাঁর তারতমা 
মত্র। অর্থাৎ সাধকের ব্রহ্মদর্শনভ!ব ক্রমশঃ যত উজ্জ্রলত্বন বেশ 
ধারণ কনে ; সাধক সর্বপ্রকার পার্ণিব ভাব হইতে ক্রমশঃ স্ত ধশ্রবিক 
বা আধাম্সিক ভবে মগ্র হইতে থাকেন; হৃদয় রাজের প্রত তাহার 
অনুরাগ ও উপানন1 ক্রমে যত গতীর ভান ধারণ করিতে থাকে; এবং 
ক্রমে তিনি যত আপনার সর্বঙ্গ ধনকে নিকটতমু গ্রাদেশে দর্শন কবিষা 
তাাব ভ'বে মগ হইভে থাকেন; ততই তাহার মুনির অবস্থ। উত্তবোত্তব 
উন্নত হইতে থাকে.।, অর্থাৎ ক্রমে সাগোক্য হইতে সামীপ্য, সাষীপ্য 


মুক্তি কয় প্রকার ? ৩ 


হইতে সাধুজ্য, ইতাদি প্রকাবে সাধক চুড়।ং মুক্তি লাভ করেন। অর্তএব 
মুক্তি পদার্থ এক প্ররু'রই, অর্থাৎ ব্রন্মদর্শন না ব্রন্মল/ভই মুক্তি । আর ব্রহ্ম 
একপ্রকার বাতীত ন'ন।প্রকার নহেন; সুতরাং মুক্তিও সরূপতঃ একগ্রকার 
বই নান।প্রকাঁব নহে । যথা, বেদাকভ্তসার ৩। ৪1 ১৭ অধিকরণ _- 
ব্রন্ষৈব মুক্তি ৪ঁত্রহ্ম কণচৎ নাতিশয়ং শ্রতম্‌ | 
অত একবিপা মুক্তি কেঁধসো মনুজনা বা ॥ 
বিশেষরহিত যে ব্রক্ষাবস্থা বেদে ভাহাকেই মুক্তি কহেন, জ্ুুতরাঁং মুক্তি 
পদার্থ একএ্কার বাভীত নানাপ্রকার হইনে পারে না; তবে নালোকা 
সামীপ্যাদি-রূপ যে বিশেষ কগন আছে তাহা কেবল উপাসনান তার- 
তমা প্রযুক্ত হয়, নক্তব1 প্রকুত মুক্তি পদার্থ ,যাহাকে বলে তাহ! ব্রন্মা 
ইইতে মন্তুষা পর্যন্ত সকলেবই একরূপ । 
উপবে যাহা! বলা হইল উহা মূর্তির ভ!ব পক্ষ । এক্ষণে মুভির অভাব 
পক্ষটা বুঝ|ইবার জন্য যতদূর পার! যায় চেষ্টা কর! যাইতেছে । 
মুক্তিহিত্বান্যথারূপৎ স্বরূপেণ 1 ব্যবস্থিতিঃ | 
ভা. ২।১৭।৬। 





* পুলে সমুদেষ? পন্থ। ন স গচ্ছতি পশ্চিম" | 
এক? গন্থ। হি মোক্ষস্য ভন্মে খিল্তরত5 শৃণু ॥ 
ম, ভা, মে, ধ,৯৯।৪। 
1 অর্থাদর্থাস্তরং চিত্তে যতি যণো ভু যা স্থিতি । 
শিবস্তা মননাকার। স্বপস্থিতিরচাতে ॥ ১। 
সংশান্তপর্বাস“কলপ। ঘ। শিলান্তরিব স্থিতি"! 
জাডানিজাবিনিমুক্তি। স। স্বরীপস্থিতি, সমতা ॥ ২। 
ভহত্ত।ংশে দ্তে শাস্তে ভেদলিস্পশ [ভয়] । 
অজডয়া প্রকঠতি তৎল'পমিঠি হিভমূ ॥ ৩। 
যৎ স্বরূপপরিভ্র“শন্চেতা,থে িভি মজ্জনম। 
এতম্মাদপবে(মোছে ন ভূতো ন ৬বিবাতি ॥ ৪ । যো, বা, উৎ, প্রকরণ । 
এক বন্ত হই অস্ত বন্তে শনের গমনকালে উভব বস্ত্র অপ্রাপ্ত হঠয়া মননতাগে 
মধ্যে যে অবস্থিতি সেভ স্বন্প্থিভি। ১। সকপ সণকল্প ভাগ ভইলে ড় এবং নিদা 
রহিত শ্বস্থায় তন্তঃকরণের যে শিল।র নায় শিষ্পন্দ হিতি সেই স্বপপতিতি 1 ২। 
শরীরাদিতে অহংভাব ক্ষয় হইলে পর তর শুন্য হজড় শিষ্পন্দ জন দ্বাব। চিন্ত-শাস্ত 
হইলে জীবের স্ববপ প্রকাশ হয় অই শিশ্চয় জানিবে । ৩ । এবং দৃগ্ত ধনাদি বিষয় জ্ঞানে যে 
মজ্জন অর্থাৎ আসক্তি সেই স্বরূপ-ত্যাগ ; ইহাগ পন মোহ আর ২শ সাই, হইবেও ন। ॥ ৪ । 


জি 
চি 


৪ মুক্তি এবৎ তাহার সাধন । 


আস্মা অন্তথারূপ পরিত্যাগ ₹।রয়া ষে আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে 
তাহারই নাম মুক্তি । ১। 
স্বরূপাবস্থিতিন্ম,ক্তিস্তদ্ভ্রংশোইহস্তবেদনম্‌ ॥ 
যে. বা. উৎ্, প্রকরণ । 
জানভূমিতে শ্বরূপাবস্থিতি মুক্তি, ও অজ্ঞানভূমিতে অহস্ববেদন অর্থাৎ 
অহং সুখী অহং দুঃখী এইরূপ যে চিত্ত! তাহাই বন্ধন | ২। 
জ্ঞপ্তিহ্থি গ্রন্থিবিচ্ছেদস্তন্মিন সতি বিমুক্তত1 । 


স্গতৃষ্া ্বুবুদ্ধযা দিশীন্তিমাত্রাত্মকত্্রসৌ | 
যে।. বাঁ. উৎ্ প্রকরণ । 


তত্বজ্ঞান ঘারা জড় ও চৈতন্যের বন্ধনগ্রস্থিচ্ছেদ হয়, এবং গ্রন্থিচ্ছেদ হইলেই 
মুক্তি হয়। মৃগড়ষ্াতে জলবুদ্ধির শাস্তি মাত্র মুক্তির স্বরূপ । ৩। 
যদ] সর্ব গ্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ | 
অথ মর্ত্যে! স্বতে। ভবত্যেতাবদনুশ।সনম্‌ ॥ 
শ*, উপ, ৬ বল্লী । ১৫ শ্রুতি । 
যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি * সকল ছিন্ন হয়, তখনই তিনি 
অন্বততা লাভ করিয়া কুতার্থ হন। এই উপদেশকে সমুদয় বেদশাঘত্রের 
সিদ্ধান্ত বলিয়া! জানিবে | ৪ | 
যত্তচঞ্চল তাঁহীনৎ তন্মনে স্বতমুচ্যতে । 
তদেব চ তপঃ শাস্ত্রনিদ্ধান্তে! মোক্ষ উচ্যতে 1 
যে. বা. উৎ্, প্রকরণ । 
চঞ্চলত্বহীন যে মন, তাহাকে জ্ঞানীরা স্বৃত কহেন, সেই স্বত মনই তপস্ণার 
কল মোক্ষরূপ হয় । ইহাই সকল শান্জের সিদ্ধান্ত ) ৫ । 
তস্মাছুল্লানমাত্রত্ত মননে বন্ধতাঁং গতম্‌ 
মনঃপ্রশমনে। রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে | 
যো. বা. উৎ্. প্রকরণ। 
হে রাম! মনের যে উল্লাস অর্থাৎ প্রক|শ তাহাই বন্ধন । আর মনের 
যে শাস্তি তাহাকেই জ্ঞানীর! মোক্ষ কহেন । ৬ । 


* আসক্তি ও কদশদ। 


মুক্তি কয় প্রকার £ ৫ 


এব এব মনোনাশস্তৃবিদ্যানী" এব চ। 
যদ্‌ যত সদিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জনম্‌ ॥ 
অনাস্থৈব হি নির্বাণং ছুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ । 
যো. বা উৎ. প্রকরণ । 
যে ঘে বস্ত সন্দ্রপে বিদ্যমান আছে তাহাতে যে আশ্থাপরিত্যাগ তাহাই 
মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ | ৭। এই অনাস্থারূপ যে মনে।নাঁশ তাহাই 
নির্বাণ, * আর আস্থা দ্বার দৃষ্ত বস্তর যে গ্রহণ অ্হাই সমস্ত ছুঃখের 
কারণ । ৮। 
“ নিত্যানিত্যবস্তবিচারাদনিত্যসংসার সমস্ত- 
সঙ্কল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ 1)? 
নিরালম্ব উপনিষদ । 
নিত্যানিত্য বস্ত ধিচার ছয়! নিত্য বস্ত নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের 
সমুদয় সঙ্কলপ যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই সঙ্কল্ক্ষয়েরই নাম মোক্ষ 11 ৯। 
অধিক কি, শ্বান্ত্রে আষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের ৃঙ্কল্পকেও বন্ধনরূপে বর্ণন! 
করিয়াছেন । যথা! * আদ্য্টাঙ্গযোগাভ্যাসমঙ্কল্পমাত্রং বন্ধ: 1”-_ নিরালস্ব 
উপনিষদ +। 
ইচ্ছামাব্রমবিদেতহ তন্নাশো। মোক্ষ উচ্যতে । 
যো. বা. উৎ. প্রকরণ । 
ইচ্ছ! মাত্রই অবিদ্যান্বরূপ, সেই ইচ্ছাঁনাশ্বের নামই মোক্ষ॥ ১০ । 
বন্ধোহি বাপনাবন্ধেো! মোক্ষঃ প্যাারনাক্ষয়ঃ | 
যে. বা, উপ. প্রকরণ । 
বাসন] দ্বার! ষে বন্ধন সেই বন্ধন, এবং বাসনার যে ক্ষয় সেই মোক্ষ। ১১। 


* শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্ম্য তাহার ' মশিরত্বমাল1 * নামক গ্রন্থের প্রশ্রেত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন।__ 
“ কল্তান্তি নাশে মনসেো৷ হি মোক্ষ ?” 
কা হার বিনাশে জীবের মুক্তি হয় ?1-_-মনের চঞ্চলতা। 
!+ নিঃসঙ্কল্লো। যথা গুপ্ত বাবহার পরে। ভব। 

ক্ষয়ে সঙ্কল্প জালন্ত জীবে! ব্রন্ষত্ব মাপ্নয়াৎ ॥ 
অধাত্স রামায়ণ, উত্তরকাও, ৬ সর্গ ৫৫ শ্লোক । 

সন্কল্প বিহীন হইয়া! যথা! প্রাপ্ত ব্যবহার কার্য সকল সমাধা কর। 

সঙ্কল্প সকল ক্ষয় হইলেই মনুষ্য পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে দহ করিতে পারে 1 


৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


ধঁ 


ন মোক্ষো নভন পৃষ্ঠে ন পাঁতালে ন ভূতলে । 
সর্দাশনংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ে! মোক্ষ ইতীষাতে ॥ 
যো. বা. উপ. প্রকরণ। 
মোক্ষ বস্ত আঁকাশপুষ্ঠে নাই পাতালে বা ভূতলেও নাই। সকল প্রকার 
আশান্ষয় দ্বারা মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মোক্ষ। ১২ । 
অঁয়তাং জ্ঞাননর্ধন্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্ধ্যতাঁম্‌ | 
ভোগেচ্ছামাত্রকে। বন্ধস্তত্যাগেো। মোক্ষ উচাতে ॥ 
যো. বা. উপ, প্রকরণ । 
জ্ঞ/নসাধনের সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া! অবধারণ কর--ভোগেচ্ছ! মাত্রই 
বন্ধন এবং ভোগেচ্ছতাগের নামই মোক্ষ জানিবে। ১৩। 
দুশযনম্বলিতে। বন্ধস্তন্ম,ক্তা মুক্তরুচ্যতে 
বে, বা. উপ. প্রকরণ। 
জ্ঞান দৃশ্ঠযুক্ত হইলে বন্ধন হয় এবং দৃষ্ঠতাাগে মুক্তিরূপ ধারণ করে। ১৪ 
অসংসর্থাৎ পদ্দার্থানামন্তঃশান্তিবিমুক্ততা | 
যে. বা. উপ. প্রকরণ | 
পদার্থ সকলের অসংসর্গ দ্বার! অস্তরে শাস্তি হওয়াতে মুক্তি হয়। ১৫। 
দে পদে বন্ধমোক্ষাঁয় মমেতি নির্মমেতি চ| 
মমেতি বধ্যতে জন্তর্নির্মমেতি বিমুচ্যতে ॥ 
কুলার্ণবতন্ত্র ও উত্তরগীতা। 
মম অর্থাৎ 'আমি আমার” এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ । 
এবং নিশম্মম অর্থাৎ 'আঁমি জামার, এতদ্রপ জ্ঞান রহিত হইলে অর্থাৎ আমি 
সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্ত হয়। ১৬ । 
অলমতিবিততৈর্বচঃপ্রপঞ্রিয়মুদিতোরুসুখায় দূষ্টিরেক] | 
“উপশমিতরনৎ সমৎ মনোইন্তর্যদি উদ্দিতং তদনুত্তম। প্রতিষ্ঠা ॥ 
যে, বা, উপ, প্রকরণ। 


মুক্তি কয় প্রকার ? ৭ 


চা 


বিস্তর বাকা প্রপঞ্চে কার্ধা নাই, এইপ্রকাৰ একদৃষ্টির উদয় হইলেই নিতা 
সুখ জন্মে । বিষয়-রসের শংন্তি হইয়] যদ মনে মধে। সমতার উদয় হয়, তবে 
মেই উত্তম স্থিতিকেই পণ্ডিতের মুক্তি কহেন । ১৭1 

এতাবত! মুক্তি সম্বন্ধে যত কিছু বল! হইল তাহাদ্বার ইহ1 প্রকাশ 
হইতেছে যে, ভীব।জ্মার স্বরূপ-অবস্থিতিই যুক্তি এবং স্বরূপত্যাগই বন্ধন । 
হৃদয়গ্রস্থিসমুহের অর্থাৎ জড় ও চৈতনোর বন্ধনগ্রস্থিসমূহ্ের উচ্ছেদই 
মুক্তি, এবং প্র গ্রন্থির নামই বন্ধন। বস্তর যথার্থ দর্শন ব1 ভ্রমবুদ্ধির 
অপনয়নই মুক্তি এবং অযথার্ দর্শনই বন্ধন । চঞ্চলতাশৃনা মনের যে স্থির 
ভাবে অবশ্থিতি তাহাই মুক্তি, এবং বনু বিষয়ে মনের যে গমনাগমন 
ভখহাই বন্ধন। মনের যে শাস্তিরূপ নিশ্বল আনন্দ তাহাই মুভি, এবং 
মনের যে উল্লাস বা প্রকাশ তাহাই বন্ধন । 

পৃথিবীর কোন বস্বর প্রতি আস্থা না থাকার নামই মুক্তি, এবং ঈশবর 
বাতীত অন্য পদার্গের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকাও সুদৃঢ় বন্ধন। 
অশিত্য সংসারের সমস্ত সম্কল্লের ক্ষয় হওয়ার নাম মুক্তি; এবং সঙ্কল্প 
মাত্রেই বন্ধন , অধিক কি, প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের যে সম্কল 
তাহাকেও বন্ধন বলিয়া জানিবে। জাঁমি বা আমার জ্ঞান না থাক! অর্থাৎ 
আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের এইরূপ যে জ্ঞান তাহ|ই মুক্তি, এবং আমি বা 

মার এতজ্রপ যে অজ্ঞান তাহারই নাম বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে নিজের 

ইচ্ছা! বা! বাসনার ত্য/গই মুক্তি, এবং স্থুল বাঁপনণ মাত্রেই আত্মার বন্ধন | 
সকলপ্রকার আশা ক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি, এবং 
আশ! মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে ভোগচিস্তার যে বিরাম তাহাই মুক্তি 
এবং জতিসামান্যপরিমাথ মে ভোঁগ-চিত্তা তাহাও স্ত্দূঢ় বন্ধন । সকলপ্রকার 
আসক্তিত্যাগই মুক্তি, এবং এবং বিষয়নঙ্গই বন্ধন । 

দ্র্টার সহিত দ্বশ্য বস্ত্র যখন সম্বন্ধ না থাকে, অর্থাৎ দৃশ্য বস্তর 
মধো কেবল সর্বত্রবা!প্ত ব্রন্দের দর্শন যখন ঘটে, তখনই মুক্তি; এবং 
দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য *বন্কর যে ন্বদ্ধ, অর্থাৎ দৃশা বস্তর মধ্য ব্রক্মদর্শন 
ন] হুইয়া' কেবল মাত্র জড় বস্তর যে দর্শন হয়' তাহাই বন্ধন । খিষয়- 
রসের শাস্তি হইলে মনের মধ্যে যে সমতার উদয় হয় তাহাই মুক্তি 


৮ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 


এবং আ'ত্মপদ লব্ধ হইলেও. মনের দ্বারা ষে বিষয়-মনন তাহাই সর্বপ্রধা্ন 
বন্ধন জানিবে। 
বিশেষ বিবেচন1 করিয়] দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই 

সমস্ত বাক্য ছার। একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ জীবাত্ম৷ যখন 
আপনার চির আশ্রয়-ম্বরূপ জনক পরমাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেঃ সেই 
সময়ই তাহার মুক্ত ব। জীবন্ত অবস্থা; এবং যতক্ষণ পর্য্যস্ত জীব ঈশ্বর 
হইতে বিযুক্ত হইর়! স্বতন্ত্র অবন্থিতি করে, ততক্ষণই তাহার বন্ধন বা 
বিকৃতাবস্থ]। যথা, পঞ্চদ্শী ধযানদীপ ১৩৯ শ্লেক-_ 

নিত্যং নিগুপরূপন্তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম.| 

অর্থতো। মোক্ষএবৈষ নংবাদিভ্রমবন্মতঃ ॥ 
মুক্তি এবং গুণাতীত পর্রহ্ম প্রাপ্তি এ কেবল নাম মাত্র প্রভেদ, নতুবা! উভয়ে- 
রই মোক্ষমাত্র অর্থ। উভয়েই সংবাদিভ্রমের ন্যায় ফলজনক হয় । 


জীবনুক্ত অবস্থা । 


যশঃগ্রভৃতিকা যন্মৈ হেতুনৈব বিন] পুনঃ । 
ভোগা ইহ ন রোচন্তে জীবন্থুক্তঃ ন উচ্যতে ॥ 
যে, বা. বে. প্রকরণ । 
রোগ? হেতু ব্যতিরেকে শ্বভাবতঃ যশঃ পুণ্য শরশ্ব্যাদি ভোগে ধাহার 
রুচি না হয়, তিনিই জীবন্ুক্ত । 
তন্মানক্নোদছ্বিজতে লোকে? লোকান্রোছ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ধামর্ধতয়োন্থুক্তঃ স জীবন্ুক্ত উচ্যতে ॥ 
যো. বা. উপ. প্রকরণ । 
যে বাক্তি হইতে লোর্কর উদ্বেগ না হয়ঃ এবং লোক সকল হইতে 
ফিনি উদ্বিগ্ন ন। হন, শশার যিনি হর্য এবং ক্রোধ হইতে মুক্ত, তিনিই 
জীবন্ম ক্ত। 


জীঁবনুক্ত অবস্থা: । ৯ 


আপৎ্সু চ বথাকালং স্থুখদুঃখেখনারতম. 
ন হুয্যতি গ্লায়তি যঃ নমুক্ত ইতি কথ্যতে ॥% 
যো. বা উপ. প্রকরণ । 
আপৎ্কালে অথবা অন্যকালে সুখ ছুঃখ প্রাপ্তিতে যিনি হ্ৃষ্ট কিংবা! 
ম্লান না হন, তিনিই মুক্ত বলিয়া! কথিত হন। 
একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্জিতঃ | 
ব্রন্মজ্ঞানরনান্াদে জীঁবন্থুক্তঃ ন উচ্যতে | 
জীবন্মতি গীতা । 
যিনি হ্বাভাবিকগুণবর্জিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ-রসান্াদন করিবার নিমিত্ত 
সর্বদ! একাকী অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন, তিনিই জীবন্ুক্ত বলিয়া 
কথিত হন । 
বিদ্যাদৃশীং প্রৌটিমুপাগতেন স্বয়ক্ুবিদ্যাবিষয়েণ তেন। 
সর্কত্র সংসক্তিবিবর্জিতেন স্বতেজসা তিষ্ঠতি যঃ সমুক্তঃ ॥ 
যো. ঝা. উপ, প্রকরণ । 
বিবৃদ্ধবিদ্যাদৃষ্টিপ্রাপ্ত, ত্রহ্মবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, একং সর্বত্র সংসক্তিহীন 
যে দ্বকীয় তেজঃ সেই তেজঃ দ্বার। ষাহার স্থিতি হয়, তিনিই মুক্ত। 
কো বন্ধঃ কন্ত বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ । 
এততৎ করোতি যে নিত্যং ব মুক্তে। নাত্র সংশয় ॥ 
শি. সং. ৫। ১৭৩। 
বন্ধই বা কি এবং মোক্ষই বা! কার হয়, এ নকল কিছুমাত্র বিবেচন! 
ন1] করিয়! যে সাধক সর্বদ1 কেবল এক পরমাআ্মীকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, 
সেই সাধক নিশ্চয় মুক্ত । 


* ছুঃখেধনুদ্ধিগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতল্পৃহঃ| 
বীতরাগজয়ক্রোধঃ স্থিরধীমুনিরুচ্যতে ॥ গী, ২।'৫৬। 
দুঃখ কষ্টে ধাহার মন বিষাদিত ন! হয়, আর স্থখ ভোগেও শ্বাহার স্পৃহা ন! থাকে, এখং 
অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, ভাহাকেই ষথার্থ হ্ির- 
প্রজ্ঞ মুনি কৃহা যায়। 


১০ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


চিন্ময়ং ব্যাপিতৎ সর্কমাকাশং জগদীশ্বরম. | 
নংস্থিতং সর্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 

1. গী. । 
সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈভন্তশ্বরূপ জগদীশ্বর তীহাকে যিনি 
সমুদয় জীবের অস্তরাত্্ী বলিয়। জানিয়ছেন। তিনিই জীবন্থুক্ত বলিয়। 
কথিত হন । 

উর্ধং ধ্যানেন যঃ পশ্যেৎ বিজ্ঞানং মন উচ্যতে । 
শুন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
যিনি ধ্যান দ্বার] উর্দা দর্শন করেন অর্থাৎ উর্দস্থিতি আকাশের নায় 
পরমাত্মীকে ভাবনা! করেন, তাহার মনকে বিজ্ঞান কহ! যায়, এবং সেই মন 
বাহার শূন্যন্বরূপ হইয়া লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই জীবন্মক্ত বলিয়া 
কথিত হন। 
চিদাত্বন ইম! ইথং প্রন্ফুরস্তীহ শক্তয়ঃ। 
ইত্যন্যাশ্চর্যযজালেষু নাভ্যুদেতি কুতুহলম, | 
যো. বা. উপ, প্রকরণ । 
জগতে যত বস্ত প্রকাশ পাইতেছে মকলই চিদাত্মার শক্তি এইক্ঈপ জ্ঞান 
্নারা দীবন্ম,্ত ব্যক্তির কোন আশ্চর্য্য বিষয়ে কৌতৃহল হয় ন|। 
নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম | 
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহান্ৃক্ততৈব যা | 
যো. ব1 উৎ, প্রকরণ । 


ন্ষজ্ঞানবিচারকারী কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ মন্দের দেহত্যাগে যে মুক্তি হয় সেই 
মুক্তি জীবন্দশাতেই হয়। 


ব্র্ম। 


যতো বিশ্ব সমুদ্ভূতৎ যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। 
যম্মিন্‌ সর্ধানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রন্গ লক্ষণৈঃ ॥ 
মত ৩। ৯, 
ধাহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহাকে অবলম্বন করিয়৷ ইহ 
অবক্থিতি করিতেছে, এনং সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থায় এ সমস্তই ধীহাতে লীন 
হুইয়। থাকে, তাহাকেই ব্রন্দ বলিয়া! জানিও। 
তদেব সর্বমে বৈতঘ্যক্তাব্যক্তন্বরূপবৎ | 
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম ॥ 
পরন্ঠ ব্রহ্মণোরপৎ পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ । 
ব্ক্তাব্যক্তে তখৈবান্যে রূপে কালস্তথা পরম. 
বি. পু.। 
সেই ব্রহ্ম ব্যক্ত ও অবাক্ত লঙ্ষণাক্রান্ত স্থষ্টিশক্তিন্বরূপে, পুরুবন্বরূপে, 
এবং কালম্বরূপে স্থিতি করেন । পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানভাবই তাহার শ্রেষ্ঠ শ্বরূপ; 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট স্থপ্টিশক্তি তাহার দ্বিতীয় স্বরূপ * ; এবং আদ্যন্ত 
রহিত কাল তাহার তৃতীয় স্বরূপ ! 
পরিচ্ছেদে। যতে৷ নাস্তি দেশকালন্বরূপতঃ | 
আত্মনঃ সর্বথা তম্মাদ্নাত্যমা। পুর্ণো ভবেৎ কিল। 
শি. সং ১। ৫৪ | 
অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার ্বরূপতঃ দেশকালাদিতে পরিচ্ছেদ নাই। সেই পূর্ণ” 
পুরুষ পূর্ণভাবে সর্ববদ| সর্বত্র বিরাজিত আছেন। 








* শক্তি যদ্দিও কার্ধয করে বটে, কিস্তু দে নিজে অন্ধ, একারণ জ্ঞানের অধীন হইয়া তাহাকে 
কার্ধ্য করিতে হয়। স্থৃতরাং পুরুষভাবই পরমেশ্বরের শ্রেন্ স্বরূপ । রী 

যদি সৃষ্টিখক্তিকে পরমেখরের দ্বিতীয় ঘ্বরূপরূপে বল! হইয়াছে বটে, বস্তুতঃ উহা সাহার 
স্বরূপ নহে। তিনি উহার অতীভ। 


১২ মুক্তি এবং তাহার সাধন ॥ 


নৈব বাচা ন মনস। প্রাপ্ত, শক্যে। ন চক্ষুষা। 
অভ্ভীতি ব্রবতোহন্যত্র কথং তদ্ধুপলভ্যতে ॥ 
কঠ উ. ৬।১২ শ্রুতি 4 
এই পরমানম্মীকে বাকা ঘারা মন দ্বার] অথবা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্জ্িয় দ্বার! প্রাপ্ত 
হওয়া! যায় না। কেবল জগতের মূল অন্তিন্বরূপে তাহাকে জান। যায় 
মান্। অতএন অস্তিপ্রূপে উহাকে যেব্যক্তি দেখিতে না পায়, তাহর 
জ্ঞ/নাগোচর তিনি কিরূপে হইবেন ? * 
অক্ভতীত্যেবোপলব্ৃব্যস্তত্বভাবেন চোভয়ে!ঃ | 
অভ্ভীত্যেবোপলন্ধ্্য তত্বভাঁবঃ প্রনীদতি ॥ 
কঠ উ. ৬। ১২-১৩। 
এই পরমাম্মাকে ছুই প্রকারে জানা যায়। তিনি আছেন এইরূপ করিয়াও 
ভাহাকে জান। "যায় ; আর তাহার তত্বভাবেও তাহাকে জান যায়। এই উভয় 
প্রকারের মধ্যে অস্তি মাত্র রূপে প্রথমতঃ যাহার। তাহাকে দেখিতে পায়, পশ্চাৎ 
আপনা হইতেই তাহার) তাহার সেই অনির্ধচনীয় তত্বভাব জানিতে পারে । 


* ইুদীদিগের ধর্শশান্ত্র পুরাতন ব্বাইবেলে এই বিষয়ের একটি স্থন্দর গল্প আছে; যথা, 
(00) 0০৫ 5810 ৪1060 10508, 1 411 11141 1 ৫ 270. 16 ৪910, 
[1009 ৪118] 60০00 82 01710 11) 01)11001) 01 15791) ] 41811709010 9908 
[09 0100 7011--15501)0১ 11]. 84. 

ধাহাদিগের গুনিবার শক্তি আছে বাজ্জবিকই তীাভ।দিশকে পরমেশ্বর প্রত্যেক স্থান হইতে 
অবিরত উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছেন “ আনি আছি, ” “আমি আছি।” তাহারা আরও শুনিতে- 
ছেন, বৃক্ষ লতাগণ নিঃশব্দে তাহারই অস্তিত্বের কথ। বলিতেছে, চন্্র সুয্যাদি গ্রহগণ ঘোর রবে 
'মহাগগনে তাহারই অস্তিত্ব প্রচার করিয়া! বেড়াইতেছে : গর্ভস্থ শিশুও যোড়করে সমস্ত 
জগদ্বাসীকে সেউ পরমেশ্বরের মহান্‌ সত্তাতে বিশ্বাস করিবার জন্য তনুরোধ করিতেছে | 
অন্যের কথাতেই ব। প্রয়োজন কি? প্রত্যেক মনুষোর শিঞজ নিজ দেহ ও প্রাণ কি বলিতেছে? 
প্রাণ এবং দেহ ইহারা উভয়েই বীরদর্পে বলিতেছে “ তিনি আছেন * “তিনি আছেন ।৯ 
অতএব সেই সকল জ্ঞানাভিমানী অন্দ্রানান্ধ জীবগণের বিদা, বুদ্ধি, ও বাহ সভ্যতাতে ধিক্‌ 
থাকুক, যাহাদের অপবিত্র কর্ণ এরূপ পবিভ্রতম গম্ভীর শব্দ শ্রবণে বঞ্চিত হইয়! থাকে। 

রাজধি'জনক উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিয়াছিলেন_-তমাল বনে অদৃষ্ঠ সিদ্ধগণ 
গ্ইকপ গাথা গান করিতেছেন__ 

আঁশরক্ষমকারাভমশেষাকারনংস্থিতম্‌। 
অজঅমুচ্চরভ্তং স্বং তমাত্মানমুপাম্মসহে ॥ যে, বা, উপ, প্রকরণ 
* 1যনি স্বন্তকার্দি অবয়ব রহিত, খিনি প্রতোক বস্ততে মমভাবে অবস্থিত, যিনি “ আম্মি 
গন্হি” এই কথা অজজবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা সেই পরমাত্মকে উপাসন। করি । 


সণ ব্র্ধ ও নিগুণগ ত্রন্ধ | ১৩ 


খতমাল্সা পরৎ ব্রক্ষ সত্ামিতাদিকা বুধৈ | 
কল্পিত, ব্যবহারার্থং সত্য সংজ্ঞা মহাত্বনঃ ॥ 
যা, পা. উৎ. প্রকরণ । 
এই অন্তি স্বরূপ পরমেশ্বরের কেন নম মাই | জ্ঞানীর] ব্যবহারার্থে এই নাম- 
রহিত মহাত্মার নাম ঞ্ত, আত্মা, পরব্রহ্ম এবং সত্য ইতাদি শঙ্গরূপে কল্পনা 
করিয়াছেন মাত্র । 
আকাশং বাহ্যশুন্ত্বাদনাকাশঞ্চ চিভ্ভতঃ | 
অকিঞ্চিদযদনির্দেশ্যৎ বস্ত সর্দিতি কিঞ্চন | 
ঘো. বা. উৎ. প্রকরণ । 
বাহারূপাদির শূন্ত্ব প্রযুক্ত এই ত্রন্মাই 'মাকাশ, এবং চিৎন্বরূপ প্রধুক্ত ইনিই 
অনাকাশ ; অপর নির্দেশকরপ্লাভাব জন্য এই ব্রন্দ অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ কি্িঃ- 
পবস্তভিন্ন, এবং ইনিই একমাত্র সত্য বস্ক এজন্য কিৰ্িৎও হন॥ 


স্গুণ ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ম! 


পূর্ণশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সমুদয় শক্তিই যে এই বিশ্বের স্বজন পাল” 
নাদিতে নিযুক্ত আছে তাহা নহে । তাহার অনস্ত শক্তির সামান্য একাংশ 
মাত্র কেবল এই ক্যা ক্ষার্ষেয জবস্থিতি ক্ষরিতেছে ; অবশিষ্ট সমস্ত অংশই 
শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত শ্বভাবে অবস্থিত আছে। এই জগতে স্থজন-পালনা- 
দিতে পরমেশ্বরের যে অংশ ব্যাপৃত আছে তাহাই নাম সগুণ ত্রন্ম* ব। 
ঈশ্রর। এবং জগতের অতীতরূপে মুক্ত ম্বভাবে তীহাঁর যে অবশিষ্টঠঅংশ অবু- 
স্থিতি করে তাহারই নাম নিগুণ ব্রক্ম অথব। তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য । 


* গৃহীতমায়ে;রুগুণঃ সর্গাদাবগুণ: স্বতঃ। ভা, ২৬/৩১। 


স্বরূপতঃ তিনি নিগুণ; ফিস্ত হ্প্টির সময় মায়া অর্থাৎ স্থষ্টিশক্তির সংসর্গে মহৎ 
মহৎ গুণ গ্রহণ করেন । 


১৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


“বিকারাবর্ধি, চ তথাহি স্থিতিমাহ |” 
বে- চু. 8181১৯। 


ঈশ্বর যে কেবল সগুণরূপে স্থষ্ট্যা্দি বিকারের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাহ। নহে, 
তিনি নিগুপরূপে অনাবৃত স্বভাবেও অবস্থিতি করেন । 


ন রুৎ্সব্রন্মরৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিস্ত্বেকদেশভাক্‌ । 
ঘটশক্তির্যথ! ভূমৌ ন্সিপ্্বদ্যেব বর্ততে ॥ 

প* দর ২৪৮ 3 
পরমেশ্বরের ক্ৃষ্টিশক্তি যাহার নাম মায়া তাহা তহাার পূর্ণ শক্তি নহে, কিন্ত 
তাহার পূর্ণ শক্তির একদেশ মাত্র। যেমন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি হইতেই ঘট- 
শ্রাবাদি উৎপন্ন হয় না) রেবল মাত্র আর্জ মুত্তিকাতেই হয়। 

পাদোহস্য বিশ্বাভৃতানি ত্রিপদস্তি স্বয়ংগ্রাভঃ | 

ইত্যেকদেশব্বতিদ্বং মায়ার। বদতি শ্রুতিঃ ॥ 

| প. দ, ২৪৯২ 

পরমাত্বার এক পাদ সর্ধনৃতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত 
স্বয়ন্্রকাশস্বরূপ। এই প্রকারে পরত্রদ্দেতে মায়ার অর্থাৎ স্ষ্টিশক্তির 
*এএকদেশবৃত্তিত্ব শ্রতিতে উপদেশা করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রদ্দের স্থষ্টিশক্তি তাহার 
পুর্ণভাবের একাংশ মাত্র । 

স ভূমিং সর্দতো। বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম. | 

বিকারাবর্তি চাত্রাস্তি শ্রতিসুত্রর্লতোব চঃ 4 
'সেই পূর্বোক্ত ঈশ্বরশক্তি মায়! ঈশ্বরের সর্বাবয়বব্যাপী নহে, এতঘ্বিষয়ে 
তি এবং শারীরক ত্র প্রমাণ দর্শাইতেছেন। যথা, পরমেশ্বরের শীয় 
শরীরের কিয়দংশ এই সমুদয় জগৎকে ব্যাপিয়া, ও জতিরিক্ত কিয়দংশ নিত্য 
শুদ্ধ মুক্ত রূপে অবস্থিতি করিয়া, আছে। 

নিরংশে২প্যংশমারোপ্য কৎন্সেহংশে কেতি পৃচ্ছতঃ | 

তন্ভাষয়োত্ররং ব্রুতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হি তৈষিণী | 

পূ. দ. ২৫২ ॥ 


ব্রন্মে নকল এবং ব্রন্ম সকলে । ১৫ 


পরমেশ্বর নিরবয়ব, স্থতরাং তাহার শ্বরূপের- অংশ সম্ভব হয় না, অতএব 
তাহার শ্বরূপের কেন অংশ বিকারব্যাপী কোন অংশ অনাবৃত ইহ! বল! কি 
প্রকারে যুক্তিনিদ্ধ হয়? তাহাতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥। নিরংশ নির্বরি- 
কার পরমেশ্বরে অংশ আরোপ করিয়। পরমহিতৈষিণী শ্রুতি প্রশ্নকারী শিষ্য 
দিগের প্রতি উক্তপ্রকার-অংশচ্ছলে উপদেশ করিয়াছিলেন মাত্র। নতুব। 
বস্কতঃ নিএংশ পরমেশ্বরের অংশ সম্ভবে না। 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ,নকে এইরূপ বলিয়ছিলেন,__- 
অথব। বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনগ্ুয়। 
বি্ভ্যাহমিদং ক্লৎন্গমেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ | 
গী. ১০।৪২। 

হে ধনঞ্জয়! পৃথক্‌ পৃথক বিবিধ বিভূতি চিন্তায় তোমার কোন প্রয়োজন 
নাই। এইমাত্র জানিও যে, আ.ম একাংশে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়। 
আছি, এবং আমার অতিরিক্ত অংশ শুদ্ধ মুক্ত নিত্য রূপে অবস্থিত আছে। 


অতএব কেবল মাত্র বুঝিবার ম্সুবিধার জন্তই প্রথমোক্ত তিন পাদ 
অনাবৃত ব্রন্ম. অসঙ্গ ব্রন্ষ চৈতন্য, তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য, আধার চৈতন্ক, 
নিরুপাধি, নিক্ষি য়, নিও ইত্যাদি এবং শেষোক্ত এক পাদ ঈশ্বর, সর্কেশ্বর 
সগণ, বিরাট, হিরণ্যগর্ত, বেশ্বানর ইত্যাদি এবং সমুদয় চারি পাদ পূর্ণবরন্ম, 
পরব্রদ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাদি নাম ও বিশেষণ দ্বারা কণিত হইয়া! থাকে । 
নতুবা উপরি উক্ত তিন পাদ এক শ্বতন্্র ব্রদ্ম এবং এক পাদ আর এক 
ব্রন্ম এমত নহে। 


ব্রন্মে নকল এবং ব্রহ্ম নকলে । 


সর্বত্রব্যাপী টৈতন্তন্বর্ূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক ভূতে বর্তমান রহিয়াছেন ; 
এবং তীহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থ, এই মহ/চিৎ্ গগনে অসংখ্য ব্রন্ধাও 
আবস্থিতি করিতেছে। 


১৬ মুক্তি এবং তাহার সরর্ধন । 


অসংখোয়জগদ.ভূতহৃৎপদ্মভ্রমরাত্মনে ॥ 


জগভ্রয়ৈকনলিনীসরনে বিষ্ণবে নমঃ ॥ 
ধো. বা উপ প্রকরণ । 


গাধি কহিলেন, অসংখোয় প্রাণীর হৃদয়পঞ্জের ভ্রমরহ্ধরূপ এবং জগত্রয়- 
রূপ পন্মের সবোবরশ্বরূপ বিষুকে নমস্কার করি। 


তত্রব্রন্মাগুলক্ষাণি সম্ত্যনংখ্যানি ভুরিশঃ | 
তান্যন্যোন্যমদ্ব্ানি ফলানীৰ মহাবনে |৯ 
যো. বা. উদ প্রকরণ । 


* আমাদিগের পূর্বপুরুষের সেই প্রাচীন কালেও জানিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মা 
ছুটী একটি নহে। শত শত সহজ্র সহশ্র ব্রহ্মাণড এই অসীম ব্রক্গসমুদ্রের গর্ভে অব- 
শ্থিতি করিতেছে । কেবলই ষে ভগবান্‌ বশিষ্ঠের উক্তিতে এ' বিষম জানিতে পার 
যায় তাহা নহে, বিষ্ণপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতিতেও এইপ্রকার উক্তি অনেক আছে, যথা- 

হেতুভূতমশেষস্ত প্রকৃতিঃ পরমা মুনে। 
অগ্ডানাং তু সহস্্াণাং সহশ্রাণ্যযুতানি চ ॥ 
ঈদৃশানাং তথ তত্র কোটি কোটি শতানি চ॥ 
বি, পু,২ স,*অ,॥ 


হে মুনে! প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রন্দের স্থষ্টিশক্তিই সকলের হেতুভৃত ॥ তাহা সহস্ব 
সহস্র তণ্ডের কারণ। ঈদৃশ অও্ড অর্থাৎ ব্রন্মাও [ প্রকৃতি বা মায়া শীর্ষক প্রস্তাব দেখ ] 
শত শত সহস্র সহম্র অযুত অযুত এবং কোটি কোটি আছে। 
ভাগবতে তৃতীয় স্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে চত্বারিংশ এবং একচত্বারিংশ লোকে 
দ্শোত্তরাধিকৈধত্র প্রবিষ্ট পরমাণুবৎ । 
লক্ষ্যন্তেহস্তগতা শ্চান্যে কোটিশোহ্াগ্ডরাশয়ঃ ॥ 
তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্বকারণকাব্রণম্‌। 
বিক্ধোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্ত মহাত্মনত ॥ 
এইরূপ কোটি কোটি অর্থাৎ বাশি বাশি ব্রহ্মা তত্তর্নিবিষ্ট পরমাণুর ন্যায় 
ধাহাতে লক্ষ্য হইয়া থাকে, পণ্ডিতের! ভাহাকেই অক্ষর এবং নিখিল কারণের কারণ 
ক্বরূপ পরব্রহ্দ বলিয়া থাকেন। 


তথ ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে 
যস্য প্রভ৷ প্রভবতে1 জগদণ্ডকোটি- 
কোটিঘশেষবন্থরাদিবিভূতিভিন্নম্‌। 
তদ্বন্ধ নিষ্চলমনস্তমশেষভূতং, 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 


ব্রঙ্দে সকল এবং ব্রঙ্গা নকলে ১৭৪ 


বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবনে যেমন অনংখ্য ফল থাকে, তাহার চায় এই 
মহাচিৎগগনে অসংঘ্য ব্রন্মাও আছে, কিন্ত সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর 
দই হয় না। 
বহিরম্তর্যথাকাশং সর্কেষাঁমেব বস্ততঃ 
তখৈব ভাতি নদ্রপো হ্যাতা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ 
আন্মজ্ঞান নির্ণয় 
যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্ত সমূহের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি 
করিয়! সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তন্দ্রপ শ্বরূপতঃ 
এই ব্রন্মাণ্ডের সাক্ষিন্বরূপ যে পরমাস্বা তিনি সতারূপে ইহার অস্ত- 
ব্বাহ্যে অবস্থিতি করিয়া আকাশাদি সমুদয় ব্রদ্মাণ্ডর আধাররূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। 
স্বরনন্তর্বহিব্যাপ্য ভাময়স্্লিখিলৎ জগৎ । 
ব্রহ্ম গ্রকাশতে বহ্িপ্তগ্তায়সপিগুবৎ ॥ 
আতন্মবোধ । 
যে প্রকার অগ্নি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তরে ও বাহ ব্যাপ্ত থাকিয়! তাহাকে 
প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রঙ্গবস্ত লমস্ত পদার্থের 
অভতর্বাহ্্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে একাসন করত স্বয়ং প্রকাশিত 
রহিয়াছেন। 
যস্ত বর্ধাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি | 
সর্বভুতেষু চাত্বানংৎ ততে। ন বিজুগুগ্পতে | 
ঈশোপনিষদ ৬ শ্রুতি । 
যিনি সকল বস্তকে পরমাত্বার মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং এই পরমাত্মাকে 
সকল বস্ততে বর্তমান দেখেন, তিনি আর কোন বস্ততে ঘ্বণ। করেন না। 
নর্বাভুতেযু চাত্সানং সর্ধভুতানি চাত্মনি | 
সমৎ পশ্যন্নাত্মযাজী ম্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ 
মন্গু ১২। ৯১| 


১৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


পরমাম্ন। স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতেতে আছেন এবং পরমাত্মাতে সকল 
ভূতের অবস্থিতি, এইরূপ সমদৃষ্টি দ্বারা আত্মযাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য অর্থাৎ 
মোক লাভ করেন । 
সর্বভূতস্থমাত্ানং সর্্ভূতানি চাতনি | 
ঈক্ষতে যোগয়ুক্তাত্ম। সর্ধত্র নমদর্শনঃ ॥ 
গী. ৩। ২৯। 
শ্রীকৃ কহিলেন, যোগাভ্যাসাধীন খাহার চিত বশীভূত হইয়াছে, এবং 
যিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মাকে ব্রহ্ম! 
হইতে স্থাবর পর্য্যভ্ত সকল প্রাণীতে বিরাজিত এবং পরমাআ্াতেও সেইরূপ 
সমস্ত ত্রন্মাগ্ডকে অবস্থিত দেখেন । 
যে মাং পশ্যতি অর্ধত্র সর্ধঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তগ্যাহৎ ন প্রণশ্যাঁমি সচ মে নপ্রণশ্যতি ॥ 
গী. ৩। ৩০ । 
যেব্যক্তি সকল শ্রাণীতে পরমেশ্বরশ্বপ আমাকে এবং সকল প্রাণীকে 
আমাতে দৃষ্টি করেন, .তিনি আমার অপ্রত্যক্ষ নহেন এবং আমিও তাহার 
অপ্রত্যক্ষ নহি। 
সর্বভূতশ্থিতৎ যো মাৎ ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ 
সর্থ। বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥* 
গী., ৬।৩১। 
খিনি সকল ভূতেতে অবস্থিত আমাকে সর্বদা একরূপ দৃষ্টি করেন, সেই 
জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোন ব্ধপে অবস্থিত হউন না কেন, তিনি সর্বদ। আমাতেই 
অবশ্থিত থাকেন । 





* সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যপ্তরেতি বৈ যতঃ॥ 


ততঃ স বাক্ধদেবেতি বিদ্বস্তিঃপরিপঠ্যতে ॥ 
বি, পু, ১২1১১। 


পরমেশ্বর এই জগতের সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়! আছেন, এবং সমুদয় বিশ্ব সংসার তাহাতে 

অবস্থিতি.করিতেছে, এই কারণে জ্ঞানীর! তাহাকে বান্দেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন $ 
সর্ধং ব্রঙ্মণি সর্বত্র ব্রদ্দেব পরিপশ্যতি ॥ 

জরে; স এব সংকৌলো। জীবন্ুক্তো! ন সংশয়; ॥ ম, নি, তন্ত্র, ১০।২১২। 


দ্বৈতবাদ এবৎ অদ্বৈতবাদ। 


এই দ্বৈত জগৎ যাহা সম্ম,খে দেখিতেছি, ইহা! এক ভাবে সৎ এবং 
আর এক ভাবে অসৎ, ইহা সত্যাসত্য উভয়ই । এক পক্ষে জগৎ নিত্য 
ও নৎ্; অর্থাং চিরদিনই ইঠার কার্ধ্যপ্রণালী ষথানিয়মে চলিয়। আসিতেছে) 
ও চলিতে থাকিবে । জগতে কেবল রূপান্তর, স্থ/নাস্তর, ও অবস্থাস্তর হই, 
তেছে মাত্র; কিন্তু কোন বিষয়েরই সম্যক বিলোপ ব1! সম্যক প্রাগ- 
ভাব নাই। 

যদিও জগৎ উক্ত ভাবে নিত্য, তথাপি প্রকৃত পক্ষে ইহ! নিতাস্তই অবস্ত, 
ইহার নিজ সত্বাশক্তি মাত্র নাই, ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার 
সর্বন্ধ। ইহা! চিরকালই বস্তরূপে প্রকাশিত বটে, কিন্তু চিরকালই যথা- 
তঃ অবস্ত! 


নতি দীপ ইবালো'কঃ নত্যর্কইব বানরঃ | 
নতি পুষ্পইবামোদশ্চিতি ত্য; জগতথা ॥ 
প্রতিভাত এবেদৎ জগন্ন পরমার্থতঃ ॥ 
যো. বা. স্থিতি প্রকরণ । 
যেমন, যাবৎ দীপ থাকে তাবৎ আলোক থাকে, এবং যাবৎ সুর্য প্রকাশ 
থাকে তাবৎ দিন থাকে, আর যাবৎ পুষ্প থাকে তাঁবৎ গন্ধ থাকে, সেই 
রূপ সতাস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ ব্রন্দের সত্াতেই এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশ 
হয়। এই জগৎ কেবল প্রতিবিশ্বমাত্ররূপেই প্রতিভাসমান হয়, পরমার্থতঃ 
জগৎ বস্ত নহে । 
এক ভাবে এক অবস্থাতেই যে চিরকাল বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকৃত 
পক্ষে নিতা; জগৎ সেপ্রকার নহে, ইঙ্বার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থেরই 
প্রতিনিমেষে অবস্থা-পরিবর্তন হইতেছে । স্মুতরাং ইহা এ ভাবেও নিত্য 


হে পার্বাতি ' যিনি ব্রন্মেতে সকল বন্তুর অবস্থিতি, এবং সমস্ত জগতে ব্রন্মের অবস্থিত 
দর্শন করেন) তাহাকে ই উৎকৃষ্ট কুলাচাগী ; এবং জীবন্মুস্ত বপিয়া জানিও ।-- 


২৫ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নহ্থে। যাহা বাস্তবিক নিত, তাহার কোনরূপই ভাবাস্তর ও পরিবর্তন 
নাই। আর জগতের উপাদানন্বরূপ পরমাণুগণ যদি নিত্য ও শ্বতন্ত্র হইত, 
তাহা হইলে কেনই বা উহার! শ্ব ম্বধন্ম কথঞ্চিংবা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
পূর্বক কিয়ৎপরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে পরকীয় ধর্ম গ্রহণ করিতে যাইবে । 
সর্ধতোভাবে নিত্য ও শ্বতন্ত্র পরমাণুগণ তাহা! হইলে কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ও কর্তৃত্বাধীন হইত না । ঈশ্বর যতই তাহাদিগকে শ্বীয় নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ 
করিতে যাইভেন, তাহারা কোন মতেই তাহাতে সম্মত হইত না, প্রত্যুত 
সম্পূর্ণরূপে তাহার সমকক্ষতাচরণই করিত।* 


ক*ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পব্মাণু ও ভীবাত্বা এতদ্ুভয়কেই নিতা বলি- 
য়াছেন। উত্ত দর্শনছয় যে প্রলয়াবন্থাতেও পরমাণু ও জীবাত্মার সত্তা শ্বীকার 
করেন তাহার কারণ এই যে, মহর্মি গোতম ও কণীদ “মহৎ” “অহঙ্কার” ও 
" জুঙ্নভূত ৮» সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতির বাস্তব সর্গ সকল পরিত্যাগ করত সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া- 
ছেন (প্রবৃতি ব। মায়! নামক প্রন্তাব দেখ )। তীহাপ প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে কোন কথাই 
কহেন নাই । স্থতর!ং নৈমিত্তিক প্রলয়ে যে পরমাণু ও জীবাস্মার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে ইহা! 
সফল শা্রেরই সিদ্ধাস্ত। 

কেবন গোতম ও কণাদই যে অবাস্তর সর্গ সকল পরিতাগ করত স্ষ্টি 
তারস্ভ করিয়াছেন তাহা নহে। শাম্্কাবদিগেক মধো মনু প্রভৃতি অনেকেই 
এ সকল পরিত্যাগ করত জল হইতে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়ছেন (মনু ১।৮)। কিন্তু 
প্রস্ক্রমে মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতির কথাও স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন 
(মনন ১। ১৪--১৫)। 

প্রতি কল্পান্তে পৃথিবী জল দ্বারা প্বিত হইলে পুনর্ববার পরমেশ্বর "যখন পৃথিবীকে জল 

ত উদ্ধার করত তৎপৃষ্ঠে স্থষ্টি রচন1 করেন তখন তাহাকে নৃতন করিয়া আর ' তন্মাত্র ” 

বা আত্মমাত্র ” সকল স্থজন করিতে হয় না। কারণ নৈমিভিক প্রলয়ে প্রাকৃত অর্থ[ৎ সুক্ষ 
সৃষ্টি সকল নষ্ট হয় না । তাহারা স্ুল অও স্বরূপ পৃথিবীতে অতিসুঙ্্মভাবে অবস্থিত থাকে । 
সুতরাং এই প্রকার নৈমিত্তিক জগৎ রচনার উপলক্ষে উহার! পূর্বব হইতেই থাকে, এবং ঈশ্বরও 
পূর্ব হইতেই থাকেন । স্থতর।” এতাদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে নিতা বলিলে আপাততঃ কাধ্য 
উদ্ধার হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই ন্যায় ও বৈশেধিক শান পরমাণু, জীব, ও ঈশ্বর এই 
তিনকেই স্বতন্্ স্বতন্ত্র নিত্য বলিয়াছেন । 

হ্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সহিত তন্ান্ শান্ত্র সমূহের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্বন্ধে এইপ্রকার 
অনৈক্য দেখিয়। অনেকেই ইহাদিগকে পরম্পর বিপরীতমতপ্রকাশক বলিয় "বিবেচনা! করিয়! 
থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহ্বাদ্রিগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ন্যায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্য ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র সমুহের মধ্যে ঘিনি যেটা তন্বীকার করিয়াছেন, অথবা ধিনি 
ষেটীর উল্লেখ না করিয়া উহ্য রাখিয়াছেন, তিনি সেইটার গুণ, ধর্ম ও শক্তি তদ্রপ 
অন্য এক বস্তুতে আরোপ করিয়া আপনার কাধ্য উদ্ধার করিয়া শিয়াছেন 
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যদিও জগতের নিজের কোন স্বতন্ত্র সন্ত নাই, তথাচ ইহ! ভেঙ্কী 
না মায়া নহে; জগতের নিয়মশৃঙ্খলার বিষয় সম্যক আলোচনা! করিলে 
ইহাকে ভেন্কী বলিয়া কখনই বোধ হইতে পারে না। 

ফল কথা এই যে, এই জগৎ সৎ ইহাঁও সত্য, এবং বাস্তবিক অসৎ 
ইহাও সত্য। ইহার সত্তা আছে বটে, কিন্তু সে সাপেক্ষ সততা, নিরপেক্ষ 
সত্তা নহে । ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার পত্তনভূমি। 

জগৎ যেরূপ ব্রক্ম নহে, আমাদের জীবাতআ্বাও সেইরূপ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন 
ব্রন্মান্মসী নহে । উহা! জড়োৎ্পন্নও নহে; কিন্ত ব্রন্দশ্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং 
ব্রক্মই তাঁহার সমুদয় শক্তি ও জ্ঞানের অবলম্বন | ব্রন্মই তাহার প্রাণ । ষথ।__ 


খত পিবন্তে সুক্ৃতস্য লোকে 
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাদ্ধে। 
ছায়াতপৌ ব্রন্মবিদে! বদন্তি 
পঞ্চাগ্রয়ো যে চত্রিণাচিকেতাঁঃ ॥ 
কঠ. উপ. ৩।১ শ্রুতি। 


শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে গুহা মধ্যে ছুইজন প্রবিই হুইয়। আছেন ॥ 
তন্মধ্যে একজন অবশ্যস্তাবী কর্মফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহ! 
প্রদান করেন। ব্রন্মবিৎ ব্যক্তির তাহাদিগকে ছায়! আর আতপের ন্যায় 
বলেন; এবং পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কম্মারাও এইপ্রকার কহিয়। থাকেন। 


মাত্র । (যথা, ভা, ১১২১।২৩) নতুবা স্থল বিষয়ে প্রায়ই এক্য আছে। এবিষয়ে ভগবান্‌ 
পার্বতীপতি এই কথা বলিয়াছেন । যথা, 
ড় দর্শনানি স্থাঙ্গানি পাঁদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ | 
তেষু ভেদং হি যঃ কুয্যান্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি ॥ 
কুলার্ণব তম্ম্‌। 
বেদাস্তাদি ছয় দর্শন আমার শরীরের ছয় অঙ্গ স্বরূপ হয়। তাহাদিগকে যাহারা ভিন্ন- 
ভাবে দর্শন করে, তাহার! আমার অঙ্গচ্ছেদ করে। 
হিন্দু শান্ত্রকারগণের 'ন্যায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পগ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকেই 
জগতের ভাবি প্রলয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইংলগডের 7১00], 
অষ্টিয়ার [40190187016 এবং তদ্বতীত 7:0198507 1, [)01001)900 এবং 
80197751995 ইহারা প্রত্যেকেই জগতের ভাবি প্রলয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
পরী 


২২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


মন্থ লিখিয়াছেন। 
জীববংজ্ঞোইস্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্দদেহিনাম. | 
যেন বেদয়তে সর্বং সুখ দুঃখ জন্মনু ॥ 

অ. ১২1১৩ । 
অস্তরাত্বা অর্থাৎ পরমান্মার অতিরিক্ত জীবাত্বা নামে একটি স্বতন্ত্র আত্ম] 
প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে জন্মে১ তাহাই নখ দুঃখ অনুভব করিয়া 
থাকে । 

এষ হি দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, 
বোদ্ধ। কর্ত। বিজ্ঞানাত্ব পুরুষঃ। 
স পরে অক্ষরে আত্মনি নংগ্রুতিষ্ঠতে ॥ 
প্রশ্ন, উপ, ৪1 ৯। 
মহধি পিপ্পলাদ কহিলেন, হে গার্গ! ইনি ভ্রগী, শ্পরষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, 
রসয়িতা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তী। ও বিজ্ঞানাম্ী পুরুষ । ইনি অক্ষর পরমাত্মতে 
প্রতিষিতআঁছেন । 
বর্তমান সময়ের অদ্বৈতবাদ্দী পণ্ডিতগণের মৃত এই ষে, রুক্ষ লতা, জীব 
জন্ত, গ্রহ নক্ষত্রা্দি যেকিছু বস্ত আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই 
অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রন্মবস্ত। কারণ এক ব্রহ্ববস্ত ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত কোথা 
হইতে আসিবে? স্থৃট্টির পূর্ববে যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবল একমাত্র 
পরমেশ্বরই পূর্ণভাঁবে সর্বত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছ! করিলেন_আমি 
বনু হইব, এবং এই বছ হইয়াছেন। ন্মুতরাং তাহাদের মতে এই জগৎ্ও 
বন্ধবস্ত এবং আমাদের আত্মাও অবিদ্যাবচ্ছিন্নব্রন্ষান্মা। যখন মনুযারূপী 
অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রন্ম তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হম, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদা- 
নন্বস্বরূপ ব্রদ্দ বলিয়! বুঝতে পারেন। তাহদিগের মতে আপনাকে 
এইরপে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই মুক্তি বা মোক্ষ । 
যদিও স্থির পূর্বে পরমেশ্বর ব্যভীত দ্বিতীয় বস্ত কিছুই ছিল না; 
* এক্স মাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনস্তদেশ অধিকার করত বর্তমান ছিলেন; 
যদিও এই জগতের উপাদান সকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন 
নাই, ভাহার ইচ্ছায় তদীয় শক হইতেই এ লমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল; 
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যদিও তিনিই ইহার সর্বস্ব; তথাচ পণ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, হুর্য্য, প্রভৃতি 
যাহা কিছু দেখিতেছি এ সমস্তই যে জড় ও জীব ভাবাপন্ন ব্রন্ম, এ কথা 
কখনই বলিতে পারিব না। কারণ, জ্ঞানময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্্ 
জীব ও জড় জগত্রূপে শ্বয়ং পরিণত হইলেন, এ কথ! আদ গ্রাহ্া নহে । 
যদিও পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বিরহে আমাদের আস্। জড় মাত্র এবং তিনিই 
আমাদের আম্মার আম্মা ব! মুখ্য আম্মন্বরূপ হন, তথাচ আমরা যে সেই 
সচ্চিদাননব্বরূপ ব্রহ্ম, ইচ্ছ! করিয়] অবিদ্যাবচ্টিন্ন হইয়া সংসার-তাপে 
তাপিত হইতেছি এবং আমার সম্মুথস্থ এ দন্থ্যগণ এবং এঁ শিবিকাবাহকগণ 
ও বেই ব্রহ্ম শ্ব-ইচ্ছায় অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে এই মর্ত্যলোকে জীবিকার 
জন্য সদসৎ্কার্যা সকল সম্পাদন করিতেছে, এ কথ! উন্মাদ না] হইলে গ্রাহ্হা 
কর! যাঁয় না। স্মৃতরাং আমি বা আমার সম্মুখস্থ এ দন্য্যগণ কেহই অবিদ্যা- 
বচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহি। 

কিন্ত যে চৈতন্থন্বরূপ দেবতা আমাদের অস্তঃকরণে সাক্ষিত্বরূপে 
বর্তমান আছেন, ধাহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়। আমর জীবিত আছি, তিনি 
ব্রন্ম। «সেই ব্রক্ষই আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ এবং সেই ব্রঙ্গ 
আমাদের সকলের প্রকুত আমিত্** । এই ভাবের অদ্বৈতবাদই যথার্থ প্রেম- 
পূর্ণ অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্বৈতব।দও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত 
আছে। বস্ততঃ এই দবৈতাদ্বৈত মিশ্রিত ভাবটী যে পর্য্যস্ত সাধক উত্তমরূপে 
হৃদয়ঙগম করিতে ন। পারেন, তত দিন তিনি প্রকৃত বুক্গ জ্ঞান হইতে অনেক 
দুরে অবস্থিতি করেন । যথা»_-ভগবান শিব বলিয়াছেন-- 


অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছস্তি দবৈতমিঙ্ছস্তি চাপরে । 
মম তত্ব ন জানন্তি টদ্বতা দ্বৈতবিবর্জিতম_ ॥ 
কু. ত. ৫1১।১১৭। 
কেহ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেহ কেহ দ্বৈতপক্ষ প্রতি- 
পন্ন করেন; কিন্তু তাহার উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ব জ্ঞাত নহেন, কারণ 
যাহা প্রকৃত তত্ব, তাহ। সম্পূর্ণ দ্বৈত অথব1 সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় বিবর্জিত । 
অর্থাৎ দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই উভয়ের মিশ্রত ভাবটীকেই যথার্থ তত্ব বলয় 
জানিবে। 


২৪ মুক্তি এবং তাঁহার সাধন । 


প্রজাপতি দক্ষও অবিকল এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা,_ 


দ্বৈতঞ্চেব তথাদ্বৈতং দ্বৈতোদৈতং তথৈব চ। 
ন দ্বৈত নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্ধিকম. | 
দক্ষম্থতি, ৭ম অধ্যায় ৪৯ শ্লোক। 


দৈত, অধ্বৈত, দ্বৈতাঁদৈত অর্থাৎ অনির্বচনীয়, ইহার মধ্যে শুদ্ধ দৈত কি 
শুদ্ধ অদ্বৈত এরূপ নহে, দ্ৈতাদ্তই পারমার্থিক ।* 
নবীন অদ্বৈতবাদী পণ্তগণকে রামাহ্থজ বলিয়াছিলেন--. 


নিরস্তাখিলছুঃখোইহমনন্তানন্দভাক্‌ শ্বরাট্‌। 
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥ 


* নাহং নৈব চ সংবদ্ধো! ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ। 
ঈদৃশায়াং ত্ববস্থায়ামবাপ্তং পরমং পদম্‌॥ 
_ দ্বৈতপক্ষঃ সমাখ্যাতো যে দ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ। 
অদ্বৈতানাং প্রবক্ষ্যামি যথা ধর্ঃ হ্নিশ্চিতঃ ॥ 
বোধস্বরূপমাত্রস্ত জ্ঞানালোকং নিরাময়মূ। 
আনন্দৈকরসং নিত্যং ব্রন্ষ ধ্যায়েৎ সনাতনম্‌ ॥ 
অত্রাজ্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যে বিপণ্ঠতি। 
অতঃ শাস্ত্রান্তধীয়স্তে আয়স্তে গ্রন্থবিস্তরাঃ ॥ 
সাধক অহং ও অহংসম্বন্ধ শুন্য ব্রহ্মভাবে পূর্ণ ও স্থসংস্কৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই 
পরম পদ প্রাপ্ত হন। যাহারা দ্বৈত পক্ষে অবস্থান করেন, তাহাদের জন্য দ্বৈত 
পক্ষের ধর্ম এই উক্ত হইল । এক্ষণে অদ্বৈত পক্ষের হুনিশ্চিত ধর্ম বলিতেছি। 
বোধস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্লন, আনন্দময়, নিত্য ও সনাতন ত্রহ্গের ধ্যান করিবে। 
অর্থাং আমিই পরব্রহ্ম এরূপ চিন্তার বশীভূত হইয়া পরম দেবের উপাসন! ত্যাগ 
করিবে না। সকল সময়েই তাহাকে আপনার আশ্রয় জানিয়৷ গভীর ভাবে তাহার 
উপাসনা করিবে। 
এই অবস্থাতে সাধক পরমাত্ম! ভিন্ন অন্য কোন বস্তকে দেখেন না। এই অবস্থা 
প্রাপ্তির জন্যই অধায়ন ও বেদার্থ বিচার করিতে হয়। দক্ষ ৭| ৫*-_-৫৩। 
এই অবস্থার সাধক সর্বত্র ব্রক্ষদর্শন করিয়া থাকেন, এবং স্পষ্ট দেখিতে পান যে 
ত্বৈত বস্ত যাহ! কিছু সে সমম্তই এক ব্রহ্ম শক্তির প্রতিবিষ্ব মাত্র । বস্তুতঃ সাধকের সে 


অবস্থা বর্ণনা করা অতীব হুকঠিন। ছ্বৈত বা অদ্বৈত এই উভয় ভাবই সে সময় 
থাকেনা। পরস্ত ইহাদের মিশ্রিত ভাবটি থাকে। 


দ্বৈতবাদ এবং অছৈতবাদ। ২৫ 


আমি অখিল ছুঃখ হইতে নিরস্ত হইব এবং অনস্ত আনন্দের ভাগী হইব এই 
আশা করিয়! ঈশ্বরবিময়ক শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হই। 
অহমর্থবিনাশে চেৎ মোক্ষ ইত্যধ্যবপযতি। 
অপসর্পেদনৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবগন্ধতঃ ॥ 

কিন্তু “ অহং ৮ এই অর্থের বিনাঁশে যদি মোক্ষ স্থাপন হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ 
কথ।র প্রস্তাবেব গন্ধমাত্রে আমি পশ্চাৎ প্রস্থান করি। 

দক্ষ এবং অন্যান্ত ব্রন্মবাদিগণ বলিয়াছেন “ অমি ৮ « আমার ৮” ইত্যাদি 
ভাব মন হইতে বিদৃরিত না| হইলে মোক্ষ হয় না। কিন্ত রামান্ধজ বলিতে- 
ছেন« আমি” এই অর্থ বিনাশে যদি মোক্ষ হয়, তবে সেরূপ মোক্ষ প্রয়েজন 
নাই। হঠাৎ দেখিলে এই ছুইটীকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবপ্রকাশক বলিয়া বোধ 
হয়; কিন্তু বাস্তবিক এ ছুইটীর মধ্যে কোনরূপ বিবোধ বর্তমান নাই। 

প্রজাপতি দক্ষ যে বলিয়াছেন “ আমি এবং আমার সম্বন্ধ থাকিতে জীব 
মুক্তি প্রাপ্ত হর ন।” তাহার স্প্ট অভিপ্রায় এই যে, মুক্তি ইচ্ছা করিলে 
সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঈশ্বরের অধীন করিয়! ভাবেতে হইবে, আপনাকে 
ঈশ্বরের চরণে একেবারে সমর্পণ করিতে হইবে, অনস্ত কালের মত তাহার 
অভয় পদে আপনাকে বিক্রয় করিতে হইনে, এবং ঈশ্বরই যে আমার অমিত্ব 
তাহা ন্ুন্দররূপে হুৃদয়ক্গম করিতে হইবে । বস্ততঃ ভুলোকে বা ছ্যলেকে 
ঈশ্বর ব্যতীত সাধকের যখন আপনার বলিতে আর কিছুই থকে না, যখন 
তিনি জগতে ব্রন্মবস্ত ব্যতীত: আর কিছুই দেখিতে পান ন, তখনই তিনি 
মুক্তির অধিকারী হইয়! থাকেন। নতুবা মুক্তিকালে জীবের আত্ম! অশ্বীকার 
করা বা জীবাত্মার বিনাশ স্বীকার কর। তাহার অভিপ্রেত নহে । কারণ, 
তিনি স্প্ই বলিয়াছেন যেতিনি অইৈতবাদী নহেন। যে জ্ঞানে ছৈত 
এবং অদ্বৈত উভয় ভাবই বিরাজিত, তাহার মতে তাহাই যথার্থ 
তত্বজ্ঞান । রামানুজ যে “ অহুং” অর্থ বিনাশে মোক্ষ চাহেন না, তাহার অর্থ 
হ্বতজ্ত্র। উপরে যে ভাব বল! হইল সে ভাবের সহিত বিরোধ করা কাহার 
অভিপ্রায় নুহ । অদ্বৈতবাদি পগিতগণের সহিত বিনোধ করাই তাহার 
উদ্দেপ্ত । অই্বিতবাদী পণ্ডিত্তের স্বতন্ত্র জীবাব্মার শ্বীক'র ককেন না। 
তাহাদিগের মতে জীবাত্মা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন পরমাস্মা ভিন্ন আল্ল কিছুই নছে। 


৯৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


অুতরাং তাহাদিগের মতে ধাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছ! করেন, তীহাদিগকে 
" আমি ব্রহ্ম” এবং « অন্যান্য সকলেই ব্রহ্ম + এইরূপ.সাধন করিতে হয়। 

তরাং রামান্ধজ যে অহং অর্থ বিনাশ করিতে চাহেন নাই, ইহা ঘ্ারা তিনি 
এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যষেঃ তিনি জীবায্মার অস্তিত্ব বিলেপ করিতে 
চাহেন ন। এবং জীবাত্মকে অর্থাৎ আপনাকে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্া বলিয়। 
বিশ্বাস করিতেও প্রস্তত নহেন। 


মহাবাক্য । 


উপনিষন্রে মধ্যে অধৈতবাদপ্রতিপাদক কয়েকটা সংক্ষেপ উক্তি আছে। 
এঁ সমুদায়গুলি এক্ষণে সামান্যিতঃ মহাবাক্য নামে উক্ত হইয়া থাকে । 
সেক্$ুলি এই, যথা, পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,” “অহং ত্রন্মান্মি,” “তত্বমসি* « অয়মাস্থা 
্দ্ম, ৮ « একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌+” " সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি। 
মহাবাক্য নামে যে কয়েকটাপদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে " তত্বমসি ” নামক 
পর্দটাই পর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই মহাবাক্যটী সামবেদীয় ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে । উদ্দালক ঞ্চবি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশগ্রদানচ্ছলে 
কহিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো, ত্রন্মই বিশ্বেপ্ প্রাণ, এবং সকলের আত্ম] । 
হে শ্বেতকেতে! তুমি তিনিই (তিনিই তোমার আত্মা )। পঞ্চদ্রশীতে ইহার 
এইরূপ অর্থ আছে-_ 
একমেবাদ্িতীয়ং সৎ নাঁমরূপবিবর্জিতম । 
স্ষ্টরেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদ্কৃত্বং তদিতীর্্যতে ॥ 
শ্রোতুর্দেহেক্দিয়াতীতং বস্তাত্র ত্বংপদেরিতৎ | 
একত। গৃহ্যতেহসীতি তদৈক্যমনুভুয়তাম্‌ ॥ 
নামরূপাদিবিহীন একমাত্র অধিতীয় ব্রন্মচৈতন্যই £ তৎ* শব্ের বাচা । 
এবং জীবগণের অস্তঃকরণস্থিত যে ইন্জ্রিয়াতীত টৈতন্ত তিনিই « ত্বং* পদের 
বাচ্য। এ উভয় চৈতন্ত একই ইহা! ' অসি" পদের অর্থ। 


মহাবাক্য | ২৭ 


, রামচন্জ্র লপ্মণকে বলিয়াছিলেন ।-- 
তত্বংপদাঁথো” পরমাত্জীবকা- 
বনীতি চৈকাত্যমথানয়োর্ডবেৎ । 
প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্ম নো- 
ব্বিহায় সংগৃহা তয়োশ্চিদাতবতাম্‌ ॥ 
সংশোধিতাঁং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং 
জ্ঞাতশ্বমাত্মানমথাদ্বয়ে! ভবেৎ ॥ 
রামগীতা। 
ভৎ্পদের অর্থ পরমাস্মা ও ত্বংপদের অর্থ জীবাআ্বী । এবং এই তৎ ও ত্বং পদা- 
খের যে এঁক্য অর্থাৎ পরমা স্মার সহিত জীবাত্মার যে এুঁক্যঙাহাই অপি পদের 
ঘারা সাবিত হয়। 
যদি বল, সর্বজ্ঞ পরমাম্মার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাতা।র একা 'কি প্রকানে 
সম্ভব হয়, তজ্জন্ত বলিতেছেন *তৎ+ ও €ত্বং* পদার্থ শ্বরূপ ইশর ও 
জীবের পরোক্ষত্ব সর্বজ্ঞতাদি ও অপরোক্ষত্ব অল্পজ্ঞহাদি রূপ পরম্পরবিরু্ধ 
ংশ সকল পরিত্যাগপূর্র্বক ত্বংপদটী শোধন করিয়| লক্ষণ! দ্বারা লক্ষিত 
ঈশ্বর ৬ জীনের অবিরুঞ্াংশশ্বরূপ চিজ্রপকে € টৈতন্ মাত্রকে ) গ্রহণ করিলে 
ব্রক্ষচৈতন্য এবং জীবচৈতন্য এ উভয় চৈতন্য এক টৈহন্ মাত্ররূপে অবশিষ্ট 
থাকেন। 
ইহা দ্বার] স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে যে, জীবাত্সা ও পরমাতারর সকল বিষয়ে 
এঁক্য নাই, কেবল চৈতন্তমাত্ররূপে এঁক্য হয়; অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং জীব নহেন, 
কিন্ত তিনি জীবের গ্রাণত্বরূপ হন; তাহার অধিষ্ঠানের বিরহে জীবের চৈভন্ত 
থাকে না; তাহার অভাবে জীবাত্মা জড়মাত্র ; সুতরাং ব্রন্দই আমাদের 
আত্মার আত! বা মুখ্য আতা । তিনিই একমাত্র চেতন পদার্থ। সেই চৈতন্ত- 
স্বরূপের অধিষ্ঠানেই আমাদের আতা চৈভন্যলাভ করিয়া থাকেন । অতএব 
উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ইহাই কহিয়াছিলেন, যে, হে শ্বেতকেতো, সেই ব্রহ্মই 
তোমার আত্মা, সেই ব্রন্মই তোমার তুমিত্ব। 
চিতি তন্সাত্রেণ তদাত্মকত্বা দিত্যৌডুলোমিঃ 
বেদাস্ত ৪181৬ হ্ৃত্রম্‌ ॥ 


২৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


জীব অল্লজ্ঞাতা, বদ্ধ সর্বজ্ঞাত!) ইহার অল্প ও সর্ব এই ছুই শব্দকে ত্য।গ 
করিলে জ্ঞাত] মাত্র থাকে । অতএব কেবল জ্ঞন ( চৈতন্য ) মাত্রের দ্বারা 
জীব ও ত্রন্দের এক্য হয়; ইহা ওডুলোমির মত। 


এবমপ্ুযপন্যানাৎ পুর্ঝভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ | 
বেদাস্ত ৪181৭ ছুত্রম্‌। 

এই ওডুলোমির মত পূর্বোক্ত জৈমিনির মতের নহিত বিরোধ নাই, ইহা ব্যাস 
কহিতেছেন। 

শীকুষ্ণ উদ্ধবকে জীবা'তব! ও পরমাতা। সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 
" ইহাণা উভয়ে স্ন্দরপক্ষবিশিষ্ট, উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং সদৃশ; উভ- 
য়ের পরস্পর বিয়োগ নাই, এঁকমত্য আছে, স্ৃতর|ং সখা; যদৃচ্ছাক্রমে দেহ- 
বৃক্ষে নীড় নিশ্বঃণ করিয়াছেন । ইহী'র। বৃক্ষজাত পিপ্পলান্ন অর্থাৎ দেহজাত 
কর্মফল ভক্ষণ করেন । বিনি পিগ্গল ভক্ষণ করেন না, সেই বিদ্বান আত্মাকে 
ও তত্িন্নকে জ্ঞাত আছেন; যিনি পিপ্পল আহার করেন, তিনি সেরূপ 
নঞ্জন।”-_ভাগবত। 

' অযমাত্া বন্ধ” এই মহাবাকাটী অথর্ববেদে উক্ত হইয়াছে । ইহার 
অর্থও পূর্বোক্ত মহাবাক্যটার স্থায় দৈতাদ্বৈতমিশ্রিত। যিনি আমাদের 
আত্মার মধ্যে বর্তমান থাকিয়! আত্মার চৈতন্ত সম্পাদন করেন, তিনিই যথার্থ 
জীবচৈতন্য। সেই জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠানবিরহিত হইলে আমাদের চআত্ম। 
আর আত্মগদবাচ্য থাকে না। আত্মা তখন জড়মাত্র। সুতরাং যে চৈতন্য- 
রূপের অভাবে আত্মা অনাতব! এবং ধাহার অধিষ্ঠানে আত্মা আত্মপদবাচ্য 
হয়, সেই চৈতন্যস্বর্ূপই আমাদের আত্মার আত্মা অর্থাৎ আমাদের মুখ্য 
আত্মা। এবং ব্রন্ধই সেই চৈতন্যন্বরূপ দেবতা; তিনিই একমীত্র এই বিশ্বের 
জীবন; তিনিই একমাত্র চৈতন্যপদ্বাচ্য। অন্ত যাহা কিছু চৈতন্যবিশিষ্ট বা 
প্রাণযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সে মমস্তই তাহার চৈতন্যের প্রতিবিস্ব মাত্র 
বা তাহাকর্তৃক অনুপ্রাণিত মাত্র। দ্মুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে; ব্রন্ই প্রকৃত 
আত্মা। 

ফলতঃ জীবাঘ্রা ও পরমাত্মার পরম্পর সম্বন্ধ এত নিকট যে, উভয়ের 
মধ্য কিঞ্িস্তাত্রও ব্যবধান নাই । পরমাতনাই জীবাত্ার আশ্রয় ও প্রকাশক । 


মহাবাক্য। ৯ 


জীবাত্মা ্বয়ং তিিতে পারেন না, তিনি পরমীস্বাতেই প্রতিষিত আছেন। 
অথচ এই জীবাত্বার শ্বাধীন কর্তৃত্বও আছে; যথা-”এষ হি দর স্পরশ্ী, ৮ 
শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িত তা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্ব! পুরুবঃ। স পরে 
অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে 1১ প্রশ্ন, উপ. ৪1৯। 
৪ বল। হইয়াছে জীবাত্বাী ও পরমাত্ার পরস্পর সম্বন্ধ “ছায়! ও 
তপের ন্যায়” এইরূপ যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন | 


পসর্বং খলিদং ব্রহ্ম” এই মহাবাকাটীর অর্থ বেদাস্তসারে এইরূপ আছে-_ 
“আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাৎ তগ্তায়ঃপিগুবদ 
বিবিক্তৎ সৎ অনুপহিতৎ চৈতন্যৎ 'নর্দংৎ খল্দিং ব্রন্মৈবেতি? 
মহাঁবাক্যম্য বাচ্যৎ ভবতি, বিবিক্তং স্পক্ষ্যমপি ভবতি |” 
বে. সা, ৪০ পত্র । 
এই ভূতপ্রপর্চের সহিত অবিবিক্তরূপে সেই তছপহিত চৈভন্য “সর্বং 
খন্িদং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিক্তরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন; 


যেমন দগ্ধ লৌহপিগ্ডের সহিভ অভিন্ন অগ্নি "অয়োদহতি” এই বাক্যের 
বাঁচা এবং লৌহপিগ হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য হয়। 


হ্বন্দপুরাণ এইরূপ বলেন-__- 
দেহস্তদঙ্গমাত্বেতি জীবাধ্যানাৎ যথোচ্যতে | 
বিশ্বেহন্মিন তৎ্প্রতীকে চ ত্রন্মত্বং কল্পযতে তথা | 
যেমন শরীরকে ও তাহার অঙ্কে ..জীবের আরোপ" দ্বারা আত্মশব্দে কহা 


যায়, সেইরূপ ব্রন্ষের অধ্যাসে তবৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্গকে ব্রক্মরূপে 
কল্পন। করিয়াছেন । 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহ। প্রন্কুত তত্ব তাহা এক ভ'বে অদ্বৈত 


এবং এক ভাবে ঘ্বৈৈ। অর্থাৎ ব্যাবহ।ারিক পক্ষে ত্বৈতৈ এবং পারমার্থিক 
পক্ষে অদ্বৈত । 


জ্ঞানই মৃক্তির সাক্ষাৎ কারণ। 


শান্কারগণ কেবল একমাত্র তত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান শবে উল্লেখ করি- 
য়াছেন। নতুবা বেদবেদাজাদি শান্্র পাঠ করিয়াও ষাহারা নানাপ্রকার 
সাঁংদারিক বদ্ধভাবের মধ্যে অবস্থিতি কবেন, বহ্ুপ্রকার বিদ্যা উপার্জন 
করিয়াও যীহারা ব্রক্মতত্ববিদ্যা উপার্জন করিতে সক্ষম না হন, বিজ্ঞ 
হইয়ও ধীহারা আপনার আম্মার মুক্তিসাধনে মূডের ন্যায় অবস্থিতি 
করেন, শান্কারগণ তাহাদিগকে মুঢ় ভিন্ন পণ্ডিতরূপে কোথাও বর্ণন 
করেন নাই। শ্রীমান্‌ শঙ্কর[চার্ধ্য উহার মণিরত্রমালা-নামক গ্রন্থে প্রশ্নো- 
তরচ্ছলে লিখিয়াছেন-__ 


 বোধো হিকে। যস্ত বিমুক্তিহেতুঃ | 
জান কি ?-যাছা বিমুক্তির কারণ। 


পশোঃ পণুঃ কো৷ নকরোতি ধর্্মং 
গ্রাচীনশান্ত্রোহপি ন চাত্মবোধঃ | 


পণ্ড অপেক্ষাও পশু কে? যে শাল্্াধায়ন করিয়াও ধন্মাচরণ ও আমমজ্ঞান 
লাভ করে না।» 


* ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন-_ 
বেদাগমপুরাণঞ্জত পবমার্থং ন বেত্তি যঃ। 
বিড়ম্বনঞ্চ তত্তশ্মাৎ তৎদর্কাং কাকভক্ষণম্‌ ॥ কু, ত, ৫1১৮৮ । 
মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে কহিয়াছিলেন-_. 

তত্রাপরা খঙ্ধেদে। যজুর্বেদ? সামবেদোইথর্র্ববেদঃ শিক্ষা কলে! 

বাকরণং নিরুত্তং ছন্দে! জোতিষমিতি | 

তথাপর! যয়। তদক্ষরমধিগমাতে ॥ মু, ১। ৫ শ্রুতি 
: বিদ্যা ছুই প্রকার; শ্রেঠ্ঠ বিদ্যা এবং অশ্রেঠ বিদ্যা। তাহার মধো খথেদ, যজু- 
রের্বদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুল্ত, ছন্দ, ও জোতিষ এ সমস্তই 
অশ্রেষ্ট বিদ্যা । কেবল যাহার দ্বার! সেই অক্ষয় পরক্রগ্গকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা] । 


জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। ৩১ 


ভগবাঁন্‌ বশিষ্ঠ প্রকৃত জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ'নির্দেশ করিয়াছেন; যথা, 


অনাদ্যস্তাবভাবনাত্া পরমাত্োহ বিদ্যতে | 
ইত্যেব নিশ্চয়ঃ ল্ফারঃ সম্যক্‌ জ্ঞানৎ বিদুবুধোঃ ॥ 
যে. বা. উপ. প্রকরণ। 
পরমাস্বা এই জগতের প্রত্যেক স্থানে বর্তমান আছেন এবং এই জগৎ পর- 
মার্থতঃ তাহার শক্তির প্রতিবিন্বশ্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ 
যে ল্ুষ্পষ্ট নিশ্চয় তাহারই নাম সম্যক্‌ জ্ঞান, ইহা জ্ঞানীর] কহিয়! থাকেন । 
এইরূপ জ্ঞানকে প্রকৃত তত্বজ্ঞান কহে; এবং ইহাই মুক্তির একমাত্র 
সাক্ষাৎ কারণ | 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছিলেন-_ 
আত্জ্ঞানমিদং দেবি পরৎ মোক্ষেকসাঁধনম,। 


হে দেবি, এই আস্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। ইহা! ব্যতীত 
মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।* 


সুক্কতৈম্ণনবো ভূত্বা! জ্ঞানী চেন্োক্ষমাপুয়াঁৎ। 


কু. ত. 
সৌভাগ্যবশতঃ মন্ুষ্যজন্ম লাভ করিয়! যাহার! জ্ঞানী হয়, তাহারাই মোক্ষম্মুখ 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, অন্যে পারে না । ? 


*. ক্ষিতি" বিনা যখা নানি সংস্থিতেঃ কারণং সদ] । 
তোয়ং বিনা যথা নাক্তি পিপাসানাশকারণম্‌। 
তমোহস্তা যথ। নপ্তি ভাক্ষরেণ বিন! প্রিয়ে। 
বিন! অগ্নিপ্রয়োগে চ যথ। কিঞিনন পচ্যতে । 
মাতৃগর্ভং বিনা কান্তে উৎপত্তির যথ! ভবেও। 
তত্বজ্ঞানংএবিন। দেবি তথা মৃক্তির্ন জায়তে। তন্থ্বচনম্। 
1 ন বেদাধ্যয়নান্ুক্কি ন' শান্ত্রপঠনাদপি | 
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা! বীরবন্দিতে ॥ 
নাশ্রমাঃ কারণং ঘুক্তে দর্শনানি ন কারণম্‌। 
তথেব সর্বা শান্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্‌ ॥ 
মুক্তিদা তত্বভাবৈক বিদ্য|3 সর্ধ্বা বিড়ম্বকাঃ | 
কাষ্ঠভারসমান্তম্মাদেকং সংজীবনং পরম্‌ ॥ কু, ত, ৫1১1১০৫-১০৭। 
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৩২ মুক্তি এফং তাহার সাধন। 


ঞ্রীমান্‌ শঙ্করাচা্য বলিমাছেন-__ 
আরুণেনৈব বোধেন পূর্বান্তৎতিমিরে হতে। 
ভত আবির্ভবেদাত্বা ম্বয়মেবাৎশুমানিব ॥ 

আ. বো.। 
লরধ্য যে প্রকার উদয়ের পূর্বে শ্বকীয় কিরণের অরুণতা দ্বারা তম ন্‌ষট 
করিয়া পশ্চাৎ উদয় হন, পরমাম্মাও সেই প্রকার আগ্রে জ্ঞানচ্ছটা দ্বার! 
অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া তদনত্তর দ্বয়ং আবিভূতি হন। 

তপো বিদ্যা চ বিপ্রন্য নিঃশ্রেয়নকরং পরম,। 
তপন কিন্বিষং হন্তি বিদ্যয়ান্ৃতমন্গুতে ॥৯ 
মনু ১২১০৪ । 
ভূ বলিয়াছেন, তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান এতদুভয় মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষ- 
লাভের হেতু । তন্মধ্যে তপশ্া, দ্বার পাপানক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা 
মুক্তি লাভ হয়। 
চতূর্কিধা ভজস্তে মাং জনাঃ সুক্কতিনোইর্জন | 
আর্তো জিজ্ঞান্ুরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে | 
প্রিয়ে! হি জ্বানিনোহত্যর্থমহং দ চ মম তিয়ঃ ॥ 
গী. ৭ম. অ. 
শীর্ষ কহিলেন, হে অর্জুন! পূর্জন্মক্ত অপেক্ষাকৃত পুখ্যতেদে চারি- 
প্রকার ব্যক্তিরা আমকে ভঙ্গনা করেন। প্রথম আর্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞান্থ, 
তৃতীয় অর্ার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী। এ চারিপ্রকার ভক্তের মধ্যে আত্ুজ্ঞানী 
সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু আত্মজ্ঞাননপ্পন্ ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং 
এক পরমেশ্বরেই তাহার অচল] ভক্তি. থাকে । অতএব আত্মজ্ঞানীর এক 


মাত্র আমিই প্রিয় হই, এবং জ্ঞানীও আমার পরমপ্রিয়পাত্র হন 


* অর্ধবেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং ম্মতম্‌। 
তদ্ধাগ্র্যং সর্ধ্ববিদ্যানাং প্রাপাতে হাম্ৃতং ততঃ ॥ মনত ১২৮৫। 
1 ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই প্রকার অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। 


ইন্ড্িয়-দমনের আবশ্যকতা । 


জ্ঞানলাভে কৃতকার্য হইলেও সাধক ইন্দ্রিয় সকলকে দমনে রাখিবার 
জনা প্রাণপণে যত্র করিবেন। ইন্দ্রিয়গণ চপলতাবুত্তি পরিত্যাগ করিয়া! 
স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ অব্যাহতভাবে থাকিতে পারে ন|। 
পরন্ধ ইন্দ্িয়দমন ব্যতিরেকে আদৌ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবন। নাই। * জ্ঞানী 
বাক্তি ইন্জিয়গণকে সংযত করিয়! ব্রন্মপদ আশ্রয় করিতে পারিলে অতিমহজেই 
নিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন । যথা, মহাভারত মোক্ষধর্থ 


যথান্তনি প্রঘন্নে তু রূপৎ পশ্ঠতি চক্ষুষ!। 
তদ্ধৎ প্রসন্নেক্দ্রিয় বান জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্যতি ॥ 
ম, ভা) মো, ধ, ৩১।২। 
পুক্ণ প্রভৃতির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাডে গ্রতিবিস্ব 
সকল ন্তস্প্ নয়নগোচর হয়, তজ্ৰপ ছুবৃণ্ত ইন্দ্রিয় নকল স্থিরভাঁব ধারণ 
করিলে তবে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন করিতে পারা যায়। 
হান্দ্রয়াণাঁং প্রাপঙ্গেন দোষস্চ্ছত্যসং শয়ম্‌ 
নংনিয়ম্য তু তাঁন্যেব ততঃ মিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ 
মন, অ. ২। শ্লোক ৯৩। 
ইল্জিরগণের বিষয়ে একান্ত আসক্তি হওয়াতেই মনুষ্যগণ দৃষ্ট ও অদৃ্ই 
দোষ সমস্ত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইন্িয়দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই 
তাহ।র। অনায়াসে সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হন। 


ইন্জ্িয়াণাত্ত নর্কেষাৎ যদ্যেকৎ ক্ষরতীব্ররিয়ম। 
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞ। দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌ ॥ 
মনু, অ.২। শ্লোক ৯৯। 
' ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন-__ 


যাবৎ কামাঁদি দীপ্যেত, তাবৎ সংসারবাসন1। 
'যাবদিন্র্ি়চাপলাং তাবত্ৃত্বকথা কৃতঃ ॥ কুলার্পবতস্ত্র। 


ঙঃ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


অধিক কি, সমুদয় ইন্দ্রিয়েম মধ্যে যাহার একটী ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে 
একান্ত আসক্ত হয়ঃ তাহার তত্বজ্ঞান থাকে না। বেমন কোন জলপূর্ণ 
চর্্মপাত্রে একটা ছিদ্র থাকিলেই তদ্ছারা সমুদয় জল বাহির হইয়। যার। 


জ্রীকৃষ্ণ বলিয়াঁছিলেন-_ 
বততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষগ্য বিপশ্চিতঃ | 
ইক্ড্রিয়াণি প্রামাথীনি হরন্তি প্রসভৎ মনঃ | 
তানি সর্ধাণি সত্যম্য যুক্তআনীত মৎপরঃ। 


বশেহি যস্যেক্দ্রিয়াণি তন্য প্রজ্ঞা গ্রতিঠিতা ॥ 
গী. ২। ৬০--৬১। 


বিবেকী ব্যক্তিও যদাপি মোক্ষেব প্রতি যত্ব আরস্ত করেন, ভথাগি ক্ষোভ- 
কারক ইন্দ্রিয়বর্গ মনকে বলপূর্ব্ক বিষয়েতে আকর্ষণ করে। অতএব 
যত্বপূর্র্বক এ সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া সাধক (আমাতে ) অর্থাৎ 
পরমেশ্বরেতে একমনা হইয়। থাকিবেন) যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ ধাহার বশীভূত 
হয়, তাহারই তত্বজ্ঞান স্থির থাকে; অন্যের থাকে না। 


যদ1 সংহরতে চায়ং কুম্মোইঙ্গানীব সর্বাশঃ | 


ইন্ড্রিয়াণীক্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তম্য গ্াজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ 
গী. ২। ৫৮। 


কচ্ছপ যেমন হস্তপদার্দি সকল অঙ্গ প্রতাঙ্গকে দ্বভাবতঃ শদীরের মধ্যে 
লুক্কায়িত করে; সেইরূপ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় 
সকলকে অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হুন, তখনই তীহার তত্বজ্ঞান 
স্থিরভাব ধারণ করে । 


কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতনাম.। 


অভিতো' ব্রহ্মনির্বাণৎ বর্ততে বিদিতাত্মনাম, ॥ 
লী, ৫। ২৬। 


ইঞ্জিয়-দমনের আবশ্যকতা! ৩ 


সেই সকল কামক্রোধবিহীন শুদ্ধচিভ তত্বজ্ঞনীদেগের কি জীবদ্দশা' কি 
মরণদশ সর্ধকালেইকব্রক্ছভাব সমন থাকে ঈ। 


নবচ্ছিদ্রান্সিত। দেহাঃ ন্সবন্তে জালিক] ইব। 
ব্রহ্দণৈব ন শুদ্ধঃ ধ্যাৎ পুমান্‌ ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ 

উ. গী. 
যে প্রকার ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র হইতে নিরন্তর বারি ক্ষরিত হয়, সেইপ্রকার 
ইন্্রিররূপ-নবঙ্চিদ্রযুক্ত দেহঘট হুইতে সর্বদাই জীবের জ্ঞানবারি ক্ষরিত 
হইতেছে? স্থতরাং পুরুষ ইন্্রিয়নিরোধ দ্বারা যাবৎ বর্গের ন্যায় বিশুদ্ধ 
অর্থাৎ দেহাভিমাঁন ও রাগদ্ধেষাদিরহিত না হন, তাবৎ তিনি সচ্চদানন্দ- 
স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে স্থন্দররূপে জানিতে সক্ষম হুন না । ৃ্‌ 


ন মাং ছুক্ষ তিনে! মুড গুপদ্যন্তে নরাধমাঃ | 
মায়য়াপহ্ৃতজ্ঞান] আস্ুরং ভাবমাশ্রেতাঃ ॥ 
গী ৭। ১৫। 
মন্ুয্যের মধ্যে পাপকর্মে রত মুড ব্যক্তিরা আমার উপাসনা করে ন?, 
অতএব তাহারা দস্তদর্প।দিবূপ অস্থরস্বভাব প্রাপ্ত হয়; এবং শাস্ত্র অথবা! 
আচার্ষের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সে জ্ঞানকে 
মায়া * অপহরণ করে। 


শপ পপ 


* দেবধি নারদ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন-_জ্ঞনবান্‌ বাক্তি ইঞ্জিয়সংযম করিতে পারিলেই 
পরম পরিতৃপ্ত হইর! পরমাত্মাকে সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও পরমাক্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত 
অবলোকন করেন। তাহার জ্ঞান কখনও বিন্ট হয় না। ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭। ২৩| 

ভীত্মদেব যুধিষ্টিরকে বলিয়/ছিলেন_ 
দুরস্তেিক্্রিয়ার্থেষু সক্তাঃ সীদস্তি জন্তবঃ | 
যে তব সক্তা মহাতআ্সান স্তেযান্তি পরমাং গতিং ॥ ম, ভা, মো, ধ, ৪২1১। 

মানবগণ ছুনিবার ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে । যে মহ 
আ্আারা নেই সুখে আসক্ত না'হন, তাহারাই পরম গতি লাভ করিতে পারেন। 

* মায়া অর্থে ঈশ্বরের জগৎসজনের শক্তি | যথা, ভাগবতে__ রি 

সা ব। এতস্য সংঅষ্ট,ঃ শক্তি সদসদাক্সিকা | 
মায় নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ঘামে' বিভুঃ ॥ 


৩৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন! 


মহারাজ ভর্তৃহরি নিজ জীবনের অজিতেন্দড্রিয় অবস্থা এবং জিতেন্দ্রিয় 
অবস্থার তুলনা করিয়! এইরূপ বলিয়াছিলেন__ 
যদাসীদত্ঞানৎ স্মরভিমিরসংস্কাঁরজনিতং | 
তদ। দৃষ্টৎ নারীময়মিদমশেষং জগদপি। 
ইদানীমন্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনভূষাৎ 
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥ 
বৈ, শ, ৮৭। 
যখন আমাদিগের কামান্ধকার়-জনিত অজ্ঞান ছিল, তখন এই সমস্ত জগৎই 
নারীময় দর্শন করিতান, এক্ষণে আমরা বিবেকরূপ কজ্জল ধারণ করির়। 
সর্বত্র সমদৃষ্টি হইপাছি, ত্রিভুবনই আমাদিগের ব্রহ্গময় বোধ হইতেছে। 
যম বলিয়াছেন-_- 
নাবিরতে। দুশ্চরিতান্নাশীন্তে নানমাহিতঃ | 
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্জানেনৈনমপ্র,য়াৎ ॥ 
কঠ, উপ, ২।২৪। 
যিনি ছুশ্চরিত হইতে বিরত হন নাই, খিনি শান্ত, সমাহিত হন নাই, বিনি 
শাস্তমানস হন নাই, তিনি কেবল প্রজ্ঞামাত্র দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হন না। 
তুলশীদাঁস বলিয়াছেন-__ 
কাম. ক্রোধ মদ. লোভ কি 
যব লগ. মন্মে খান্‌। 





পরমেশ্রের স্ষ্টিশক্তি সৎ ও অসৎ গুণযুত্ত । হে মহাভাগ ! এ শক্তির নামই মায়া, ভগবান্‌ 
তাহার দ্বার! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যনান জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন । 

এ স্ৃষ্টিশক্তি বা মায়ার কায্যঙ্গব্ূুপ যে এই জগৎ সংসার ইহা মধ্যে আবরণস্বরূপ হইয়। 
মানবের পরমার্থতত্বজ্ঞানের প্রতিবদ্ধকত। সম্পাদন করে ; এজন্য ষে প্রচ্ছন্ন শক্তি মানযের 
আত্মাকে সংসারে আবদ্ধ করে সেই সংসারআসক্তি বা বিষয়াশক্তিকেও বিস্তীর্ণ অর্থে মায়! 
নামে উল্লেখ করা হয়। যখন আমর! পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সংসারের সেবায় শিুক্ত 
' হইয়া পড়ি, তখন ঈখরের স্ষ্টিশক্তি অর্থাৎ মায়ার কাধ্যম্বরূপ এই সংসারই ঈশ্বর এবং আমাদের 
আত্মার মধ্যে আবরণন্বরূপ হইয়া আত্মাকে ঈশ্বরদর্শনে বঞ্চিত করে, এজন্য এই মায়া অবিদ্যা- 
শব্দেও অনেক স্থলে কথিত হইয়। খাকে। 


ইক্জিয়-দমনের আবশযকতা ৩৭ 


তব্‌ লগ. পণ্ডিত মুরখো 
তুলনী এক সমান্‌॥ 
পণ্তিতউপাধিবিশিষ্টই হউক বা মূর্খপদবীধুক্তই হউক, মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে 
যে পর্ধ্যস্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি বিদ্যমান থাকে, সেপর্যযস্ত 
সেই পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়েই সমান । 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব তীয় মুমুক্ষু পুত্র শুকদেবকে বলিরাঁছিলেন-_ 
শুতেন কিং যেন ন ধন্মমাচরেৎ। 
কিমাত্মন। যো ন জিতেক্দ্রিয়ে। বশী ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ১৫৭ । ৯১। 
7৮ ৬ করিয়াঁও যদ্যপি মনুষ্য ধর্মাচরণ না করে, তবে সে বৃথা জ্ঞানে 
কি £"যাজন? এবং জীবিতসত্তবেও যদ)পি জিতেন্দ্রিয়বৃত্তি অবলম্ধন ন! 
কর! যায় তাহ! হইলে এ বৃথা জীবনেই ব। প্রয়োজন কি ? 


ইন্জিয়-সত্যমনের উপায়। 


ন তখৈতানি শক্যন্তে সংনিয়স্তমসেবয় | 

বিষয়েষু গুজুগানি যথ। জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥ 
মন্থু ২। ৯৬। 
ইন্ড্রিয়গণ স্বভাঁবতঃ বিষয়ে আসক্ত; বিষয়ের নশ্বরত্বাদি দোষ-জ্ঞান দ্বারা 
তাহাদিগকে বিষয় হইতে যেমন নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, বিষয় সেবা! 
না করিলে তেমন পারা যার না । অতএব প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা ইন্দিয়- 

গণের নিগ্রহ কর! কর্তব্য । 
কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ | 

প্রাসিদ্ধা মোক্ষশান্ত্রেযু তানন্বিষ্য সুখী ভব। 

প, দূ, 81৫91 


৩৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


কাম্য প্রভৃতি বস্ততে অনিত্যত্বাদি দোষের অনুসন্ধান করাই কামক্রোধ।দি 
পরিত্যাগের অসাধারণ উপায়। ইহা বোদস্তাদি মোক্ষপ্রতিপাদক শান্ত্রে 
ভূয়োুয়ঃ প্রতিপাদিত হইরাছে। অতএব সেই সকল বিষরদোষ অন্বেষণ 
করিযক্লা কামক্রোধাদি পরিত্যাঁগপূর্বক স্থখে কাঁলঘ।পন কর । 
উতিতান্ুখিতানেতা নিক্দ্রিয়াদীন, পুনঃ পুনঃ | 
হন্যাৎ বিবেকদণ্ডেন বজ্রেণেব হরিগিরীন. ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 
বিষয়াভিমুখে উখিত ইন্ড্রিয় সকলকে বিবেকদণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ হনন 
করিবেক, যেমন ইন্দ্র বজ দ্বারা পর্দত হনন করেন সেইরূপ । 
একাদশং মনে তেত্রয়ং স্বগুণেনোভয়াতকম. | 
ষন্মিন জিতে জিতাঁবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ | 
শন ২। ৯২। 
অন্তরিক্ত্রিয় মনকে লইয়া ইন্ট্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন 
স্বীয় সঙ্কল্প দ্বার! কর্েন্্রিয় ও জ্ঞানেক্র্রি় এই উভয়কেই প্রবর্তিত করে। 
অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই প্রোক্ত দশ ইন্ত্রিয়কে জয় করিতে 
পারা যায় |* 
মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহা * নামে যে শিরা আছে এ শিরা তাহা- 


** মন কমদেবের একমাত্র উৎপত্তি স্থান। এই জন্য কামদেবের অপর একটি নাম 
মনসিজ। যথা,__অমর সিংহকৃত অভিধান স্বর্গ বর্গ ২০। ২১ শ্লোক । 
মদনো মন্থে। মারঃ প্রহ্থায়ো মীনকেতন2 । 
কন্দর্পে। দর্পকোইনঙ্গঃ কামঃ পঞ্চশরঃ স্মরঃ ॥ ২০। 
শন্বরারি মনপিজঃ কুহ্ুমেবু রনন্যজঃ | 
পুল্পধন্না রতিপতি মকরধ্বজ আত্মভুঃ ॥ ২১। 
অমর নিংহ কৃত অভিধান স্বর্গ বর্গ; ২০। ২১ 
& 5510])5501)6610176268, 
+ অল্লাল্লাভ্যবহারেণ রহঃম্থানালনেন চ। 
হিয়মাণ!নি বিষয়েরিক্রিয়াণি নিবর্তয়েৎ ॥ 
মনু ৬1 ৪৯ 


ইন্ভ্রিয-সংযমনের উপায় । ৩৯ 


দিগের সর্ধগাত্র হইতে সঙ্কল্নজ শুক্র গ্রহণপূর্র্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়! দেয়। 
মন্থান দণ্ড দ্বারা যেমন ছুপ্ধান্তর্সত ঘ্বত মথিত হয়, তদ্রপ সঙ্কল্লজ স্ত্রীদর্শনাদি 
দ্বার শুক্র উত্তেজিত হইকা থাকে । ্বপ্রাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসত্বেও মন 
যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ এ অবস্থার মনোবহ। নাড়ী ও দেহ 
হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহধি অত্রি.শুক্রবিষরিণী 
বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন । অন্নরস 1, মনোবহা নাড়ী, ও স্বল্প 
এই তিনটা শুক্রের বীজভূত। বিপক্বুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ববভাগ্য প্রভাবে 
সঙ্কল্পকে সন্কুচিত করিয়া! থাকেন। যেব্যক্তি ছূর্গন পথের ন্যায় ইন্জরিয়াদি- 
রূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়! দোষ সমুদায়.পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হন। 
ম, ভা, মে, ধ,। 
মনস্যেবেক্দ্রিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ। 
সর্ধভাববিনিমুক্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রন্মণি ন্যনেৎ ॥ 
বহিমুখাণি সর্ধাণি কৃত্বা। চাভিমুখানি বৈ। 
এতদ্ধযানং তথা জ্ঞানং শেষস্ত গ্রন্থিবিস্তরঃ | 
দক্ষ ৭ অ,। 
ইন্্রিয়গুলিকে মনেতে এবং মনকে আত্মাতে যোগ করিবেক। মনের 
বৃত্তিনাশহেতু জীব সর্ধভাবমুক্ত হইলে তাহাকে ব্র্মে লয় করিবেক। 
সকল ইন্ড্রিয়ের মুখ বাহিরে, সুতরাং ইহারা বহিঃস্থ বস্ত দেখে, অস্তরে 
কি আছে তাহা দেখে না। অতএব এই বহিমুখ ইন্দ্িয়দিগকে অভিমুখ 
বা অন্তম্থ করিবেক। ইন্ড্রিয়গণের মুখ ফিরাইতে পারিলে তাহাই ধ্যান 
ও জ্ঞান, আর সমস্ত পুস্তকের রাশি । 


অল্প ভোঁজন (আহার লাঘব) এবং নির্জন প্রদেশে অবস্থ।ন দ্বারা বিষয়ে একান্ত 
আক্রান্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ক্রমে ব্ষিয় হইতে নিবৃত্ত করিবে। 
মোক্ষ ধর্মেযু নিয়তো৷ লঘাহারে। জিতেন্দিয়ঃ | 
প্রাপ্রেনতি পরমং স্থানং তৎপরং প্রকৃতে ঞ্ুবং | 
ম; ভা, মে? ধ, ৫৬ | ২। 
ভীম্ম কহিলেন, বৎস! মোক্ষ ধর্ম পরায় অল্পাহার নিরত জিতেন্র্রিয় ব্যক্তিরাই মায়! 
প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


যন্তবিজ্ঞানবাঁন, ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা । 
তন্যেক্দ্রিয়াধ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ 
কঠ, উপ, ৩। ৫ 
যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান আর সর্বদা অযুক্তমন! অর্থাৎ উপাসনাবিহীন, 
তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের স্যাঁয় বশে থাকে ন1। 
ষস্ত বিজ্ঞানবাঁন. ভবতি যুক্তেন মনসা নদা | 
তন্যেক্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ | 
কঠ, উপ ৩।৬। 
কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান আর সর্বদা যুক্তমনা অর্থাৎ উপাসনার 
ভাবে মগ্ন থাঁকে, সারথির শিক্ষিত অশ্খের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি 
সহজেই বশীভূত হয় । * 
শ্রীণাৎ নিরীক্ষণম্পর্শনংলাপক্ষেলনাদিকম্‌ । 
প্রাণিনে। মিথুনীভূতানগৃহস্থোহশ্রতস্ত্যজেৎ ॥ 
ভা, ১১। ১৯। ২৮। 
কৃষ্ণ কহিলেন, সখে উদ্ধব ! অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীদিগের দর্শন, স্পর্শন, 
আলাপ ও পরিহাসাদি ত্যাগ করিবেন, এবং মিথুনীভূত প্রাণিগণকে 
অগ্রে পরিত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন করিবেন না। 


* প্রীকৃঞ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে যাহারা যোগ কঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়।ছেন কিন্তু এখনও 
যোগ পক্ষ হয় নাই, এরূপ যোগীর শরীর অভান্তর হইতে উখ্িত উপদ্রব মকলের দ্বারা যদি 
বিভ্বীকৃত হয়, সেবিষয়ে এই বিধি বিহিত হইয়াছে-_সম্তপ ও শৈতা।দি উপফ্ব নকলকে 
যোগধারণাদ্বারা, বায়ুরোগাদি উপদ্রব সকলকে বায়ুধারণাসংযুক্ত আসন ছা বানান আশুত- 
দায়ক উপন্রবকে আমার চিন্তা ও নামসংকীর্তনাদি দ্বারা॥ এবং দভ্তাপিকে মোগেখরদিণের 
'্নুবৃত্তি ঘ্ারা অল্পে অল্পে নাশ করিবে । 

ভা, ১১। ১৯ 'অ, 

শীন্্কারগণ কৃষ্ণকে পরমেশ্বররূপে, এবং মদনকে তাঁহার পুত্ররূপে। বর্ণন করিয়া অতি 

সহজ কথায় সাধারণ লোকদিগকে ইহাই বুঝাইয়া গিয়াছেন যে” যদিও মদন নিতান্ত ুরদাস্ত 

এবং ভ্রিলোকবিজয়ী তথাচ পিতার নিতান্ত অনুগতবর্গের বিপক্ষে বাণ নিক্ষেপ কর! তাহার 

পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাস্তবিরই যাহারা পরমদেবের নিতান্ত আশ্রিত এবং সর্বদা! উপাসনা- 
১. শ্রীল হন, ভাহাদিগের পক্ষে ই্জিয়দমন নিতাস্ত কঠিন ব্যাপার নহে। 


ইন্দ্রিয়-সংযমনের উপায় ৪১ 


অনাতুরঃ শ্বানি খানি নস্পশেদনিমিত্ততঃ | 
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ধাণ্যেব বিবর্জয়েৎ ॥ 
মনু ৪1 ১৪৪। 


গীড়িত না! হইলে এবং কারণ বাতীত স্বীর ইন্জরিয়চ্ছিদ্র সকল ও গোপনীয় 
লোম সকল স্পর্শ করিবেক না । 


ত্রুদ্ধে ম্মের মুখাবলোকন মথারিট্ে প্রসাদ ত্রমো । 
ব্যাক্রোশে কুশলোক্তি র্লাত্ব দুরিত চ্ছেদোৎ্সব স্তাঁড়নে ॥ 
প্র, চ, নাটক ৯৩ পত্র। 
ক্ুদ্ধব্যক্তিকে হাসামুখে সম্ভাষণ করিবে । অপকারি ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা 
প্রকাশ করিবে । কটুভাঁষি ব্যক্তিকে কুশল বার্তী জিজ্ঞাসা করিবে এবং 
তাড়না কারি ব্যক্তির নিকট আম্ম পুঁপ খগুডনের কীর্তন করিবে । অর্থাৎ 
কামরীপু সন্বন্ধে যে প্রকার বস্ত্রবিবেক ক্রোধ রীপু সম্বন্ধে তদ্রুপ ক্ষম1গুণ 
অবলম্বন করিবেক। ক্ষমাগুণ অভ্যাস করিতে হইলে নরনারী মাত্রকেই সম 
অধিকার প্রাপ্ত আপনার ভাই ভগ্মি রূপে, অর্থাৎ পিতা পরমেশ্বরের যত্বের 

সামগ্রী প্রিয় সন্তান রূপে প্রত্াক্ষ দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিযবিষয়সমুহে পুনঃ পুনঃ নশ্বরত্বাি 
দোষ দর্শন, জীব ম।ত্রেরই প্রবল ইন্দ্রিয় স্বগাঁশক্তি সম্বন্ধে পরমেশ্বরের স্মহৎ 
অভিপ্রায় ও কৌশল অবগত হওন, সামান্ত পরিমাণে সত্যগুনণিভোজন, 
অসৎ সঙ্কল্পমাত্রেরই পরিত্যাগ, প্রলোৌভনের পদার্থ সন্মুখীন হইলে তাহা 
হইতে চক্ষুরাদি ইন্ড্রি়গণকে অন্যদিকে প্রত্যাবর্তন, অনাথশরণ পরমেশ্খ- 
রের শরণগ্রহণ * এবং মনুষ্য মাত্রকেই আপনার ন্যায় সম অধিকার প্রাপ্ত 
ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রভৃতি কার্ধ্য বার মাঁনবগণ অতি 


* কক নিরোধে বিমৃঢ়ন্ত যে! নির্বন্ধং করোতি বৈ। 
হ্বারাম্তৈব ধীরস্ত সর্ববদাসাবকৃত্রিমঃ । আষ্টাবন্রসংহিতা। ১৮। ৪১ ( 
যে মুঢ়, ঈশ্বরনিষ্ঠানিরপেক্ষ হইয়া, ইন্দ্রিয়দমনে কৃতসঙ্কলপ হয়, সে ইন্দ্রিয়ের প্রসর রোধ 
করিতে পারে না। যিশিজ্ঞানী ও পরব্রহ্মপরায়ণ, ভাহার আপনাহইতেই ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপ- 
নিরোধ হইয়। আইসে। 
শু 


৪২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


সহজেই হুবৃত্ত ইন্জ্রিয়বর্গকে.শাস্ত ও বশীভূত করিতে সমর্থ হন । এতত্ব্যতীত 
অন্য উপায় দ্বারা কেহ কখনই ইন্ছ্রি়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিত্তে 


সক্ষম হন ন1। 


শরীরের উপর মনের অধিকার । 


নর্দধএব জগত্যন্দিন্‌ ছ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ। 
একং মনঃ শরীরক্ত ক্ষিপ্রকারি চলৎ সদ ॥ 
অকিঞ্চিৎ করমন্যভ, শরীরং মাঁংসনির্িতম. ॥ 
যো], বা, উৎ্, প্রকরণ । 
এই জগতে প্রত্যেক শরীরীর ছুই শরীর । এক শরীর চঞ্চল শীত্র কর্খ- 
কারী মন; দ্বিতীয় শরীর মাংসনির্ম্িত অকিঞ্চিৎকর এই স্থুল দেহু। মনং- 
শরীর ব্যতিরেকে মাংসনিম্মিত এই শরীর কোন কর্দের যোগ্য হয় না। 
মন এব মন্ুষ্যাণাং কারণ বন্ধমোক্ষয়োহ | * 
বন্ধায় বিষয়া সক্তং মুক্ত্য নির্বিষয়ং ম্বতম. ॥ 
পঞ্চদশী, যোগানন্দ। 
মনই মন্ুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ । মন বিষয়াসক্ হইলে ভাহাকে বন্ধ 
বলে, আর নির্বিষয় হইলে তাহাকেই মুক্ত কহে। 
মনোহি জগতাং কর্ত মনে হি পুরুষঃ স্মতঃ | 
মন£কৃতৎ কৃতৎ লোকে ন শরীরক্কতং কৃতম_ ॥ 
যো, বা, উৎ, প্রকরণ । 


মুক্তাভিমানী মুক্তে। হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি । 
কিংবদস্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতি ভবেৎ ॥ 


চে 

অ, সং, ১১৯ । 

ষে ব্যক্তি মুস্তাতিমানী, তিনিই মুক্; যে ব্যক্তি বদ্ধাভিমানী, সেই ব্যক্তিই বদ্ধ; এই যে 
কিংবদন্তী আছে, তাহা সত্য ; কারণ মনের ভাব যেরূপ, গতিও সেইরূপ হইয়া খাকে। 


শরীরের উপর গনের অধিকার ৪ 


নই জগতের কর্তা এবং পুরুষ জানিবে ; মন দ্বারা যাহা! কৃত, সেই কত, 
শরীর দ্বারা যাহা কৃত,.হর তাহা কৃত নহে। 


মনন! ভাব্যমানে! হি দুতাৎ যাতি দেহকঃ | +" 
দেহভাবনয়া মুক্তো দেহধন্টৈর্ন বাধ্যতে ॥. ২. 
যো, বা, উৎ্, প্রকরণ ॥ 
মনৈর দ্বারা দৃঢ়চিস্তিত দেহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় ; দেহ-ভাবনা হইতে মুক্ত হইলে 
শীব দেহধর্দ্ম শীতাদি দ্বার! গীড়িত হন না । 


ইষ্টার্থে চিরমাবিই্ং ক্কাপি ধীরস্থিতং মনঃ। 
ভাবাভাবাঃ শরীরোথা হৃপ শক্তা ন বাধিতুং ॥ 
যে, রা, উৎ, প্রকরণ? 
হে নৃপ, কোন প্রিয় বন্ঘতে মন স্থিরভাবে টির প্রবিষ্ট হইয়! থাবিলে শরীর 
হইতে উখিত যে ভাব ও অভাব বস্তু তাহা কোন পীড়ার নিমিত্ত হব না। 


ভাবিতং তীব্রবেগেন মনগা যন্মহীপতে | 
তদেব পশ্যত্যমলং ন শরীরবিচে্টি তম ॥ 
যো, বা, উৎ, প্রকরণ । 
হে রাঁজন্‌, তীব্রবেগ মন দ্বারা চিস্তিভ যে বন্ত ভাহারই সর্ব নির্মল দর্শন 
হয়, শরীরক্রিয়া৷ বোধ হয় না । 


এককার্ধ্যনিবি্ং মনোধীরস্য ভুপতে। 
ন চাল্যতে মেরুরিব বজপাতশতৈরপি ॥ 
যে, বা, উৎ, প্রকরণ? 
হে ভূপতে, যেমন শত বজ্রপাত দ্বারাও সবমেরু চালিত হয় না, তদ্রুপ এক 
কার্ষ্য নিবিষ্ট ধীর ব্যক্তির মনকে কোন প্রকারে চালিত কর! যায় না। 


মনঃ-সত্যযমের উপাঁয়। 


মন এব সমর্থ, দ্যাৎ মনসে। দৃঢ়নিগ্রহে | 
যো, বা, উৎ, প্রকরণ। 
মনের নিগ্রহ করিতে কেবল মনই সমর্থ হয় ॥ 
তৃষ্ণা গ্রহগৃহীতানাৎ সংসারার্ণবপাঁতিনামৃ। 
আবর্তৈরুহ্যমানানাৎ বরং স্বমন এব নৌঃ ॥ 
যো, বা, উৎ, প্রকরণ। 
সংসার সমুদ্রে পতিত ও তৃষ্ণারূপ কুভ্ীরকর্তক আক্রাস্ত এবং পুনঃ পুনঃ 
ভ্রমণরূপ জলাবর্তে ভ্রামামাঁন ব্যক্তির তাহা হইতে উত্তরণে কেবল স্বকীয় 
মনঃম্বরূপ নৌকাই শ্রেষ্ঠ জানিবে। 


যেসু যেনু প্রদেশেযু মনোমজ্জতি বালবৎ। 
তেভ্যন্তেত্যঃ নমুদ্ধত্য তদ্বীজত্বে নিয়োজয়েৎ | & 
ৃ যো বা, উৎ্, প্রকরণ। 
যে যে বন্ততে বালকের ন্যায় মন নিমগ্ন হয়, সেই সেই বস্তব হইতে 
মনকে উদ্ধার করিয়া আদি কাঁরণ যে ব্রহ্ম তাহাতে যুক্ত করিবে। 


অনংশয়ং মহাবাঁহো৷ মনে? দুর্নিগ্রহচঞ্চলম্‌ | 
অভ্যারেন তু কৌন্ডেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ 


গী, ৬। ৩৬। 


* যতো! যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। 
ততক্সতে। নিয়ম্যেতদাক্মন্যেব বশং নয়েৎ | গী, ৬। ৩৫৭| 
মনের চঞ্চল স্বভাবপ্রযুক্ত বারণ করিলেও বিষয়েতে ধাবমান হয়, অতএব মনযেষে 
বিষয়েতে গমন করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে আকর্ণ করিয়। তাহাকে পরমাত্মমতে স্থির 
রাখিবে। 
বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন- 
“সমুদ্ধর মনে! রাম মাতঙ্গমিব কর্দমাৎ। যোগবাশিষ্ঠ। 
হে রাম! হন্তীকে যেপ্রকার কর্দম হইতে উদ্ধার করে, মনকে সেইক্ধপে উদ্ধার কর। 


প্রাকৃত ভক্তিযোগে জ্ঞানলাভ ৪৫ 


হে অজ্ঞুন! চঞ্চলত্বাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত মনকে বশীভূত করা যদ্দিও এক- 
প্রকার অসাঁধ্য বটে, তথাপি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বার ক্রমে বশীভূত হয়। 


যথা নিরিন্ধনে। বহ্ছিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি । 
তথ বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি ॥ 
পঞ্চদশী, যোগানন্দঃ | 
যেমন দাহাতৃণাদির অবসানে অগ্ি স্বয়ং উপশাস্ত হয়, তদ্রপ পুনঃ পুনঃ 
উপাসনাবশতঃ বৃত্তিক্ষয়ে অস্তঃকরণ স্বয়ং নিগৃহীত হইয়! উপশান্ত হয়। 


ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তগণ অজ্ঞান হইলেও আপনা হইতে 3. 
হৃদয়ে জ্ঞান লাভ করেন! রে 


ভক্তি মানব আত্মার একটা পরম সম্পন্তি। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে 
যত শীঘ্র এবং যত সহজে লাভ কর! যায়, ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুতেই সেরূপ 
হয় না। * যদিও বিচাররূপ জ্ঞান-চক্ষে আমরা ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে দর্শন 
করিতে পারি বটে; কিন্তু ভক্তি দ্বারা আমর! তাহাকে স্পর্শ করিয়া 
থাকি; এবং ভক্তিই তাহার মহিত আমাদের পরম আত্মীয়তা স্থাপন 
করে। ভক্তি না থাকিলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা, কিছুতেই 
হৃদয়কে সেরূপ মধুময় করিতে পারে না। এবং ভক্তির অভাবে যদিও 
জ্ঞান একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বটে, কিন্তু ভক্তিহীন হইলে কি 


* সাধয়দি মাং যোগেন ন সাংখ্যং ধশ্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগো৷ যথ। ভক্তিশ্মমোজ্জিত। ॥ ভা, ১১। ১৪। ১৯। 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব। আমাতে নিষ্ঠাযুক্ত মে ভক্তি তাহা দ্বারা সাধকগণ 
আমাকে যেরূপ বশীভৃত করেন, কি যোগ, কি জ্ঞান, কি বেদপাঠ, কি তপস্যা, কি দান, 
কি সদাচার কিছুতেই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে নাঁ। 
ভক্ত্যাহমেকরা গ্রাহাঃ শ্দ্ধয়াআপ্রিয়ঃ মতাম্‌। ভা১১১।১৪। ২০। 
সাধুগণেরপ্রিয় ধনম্বরূপ যে, আমি, আমাকে লোকে কেবল্‌ একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি 
দ্বারা লাভ করিতে পারে; অন্যথ| পারে না। এ 


৪৩ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন 1 


জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপন্ঠা ইহারা সকলেই ক্রমে ক্্লান গু তেজোহীন 
হুইয়। পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্তিই সাধকের প্রকৃত জীবনী 
শক্তি । *_ধাহাদিগের তত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদিগের হৃদয়েও যদ্দি 
যথার্থ পবিত্র" ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই ভক্তির প্রসাদে 
তাহারা জ্ঞান, বৈরধগ্য এবং অন্তান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় যথাসময়ে 
আপন] হইতে লাভ করির! ক্তার্থ হন5 এবং তাহাঁদের সমস্ত প্রতিবন্ধক 
অচিরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টাস্ত জগতে অনেক আছে। 

বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ॥ 

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যৎ জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্‌ ॥ 

ভা, ১৭।২। ৭1 

ঈশ্বরাবিষয়িণী ভক্তির সহযোগে শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং জ্ঞান স্বয়ং উত্পাদিত 
হইয়া থাকে! 


তল্মান্সন্তক্তিযুক্তস্য যোগিনে টব মদাত্বনঃ | 
নজ্ঞনং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ই শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ 
ভী, ১১ । ২০ অধ্যায়? 


'অতএব আমার ভক্তিযুক্ত যোগাশ্রিত যৌগিগণ নিশ্চয়ই আমার আত্মস্বরূপ | 
ঘদ্িও তাহাদের জ্ঞান অথব! বৈরাগ্য না জন্মিরা থাকে, তথাপি এই ভক্তি 
প্রযুক্ত তাহাদিগের বিশেষ কল্যাণ হয়| 1 


পিএ ই 


* ক্রিরধীন রামপ্রসাদ বলিয়।ছিলেন__ 
“আমি ভক্তির জোরে কিন্তে পারি বহ্ধযরীর, জন্দারী”। 
তিনি আরও বলিয়াছেন__ 
“সকলের মুল ভক্তি, মুক্তি তার দালী”'৭ 
প্রসাদ-গ্রসঙ্গ ॥ 
+ কপিলদেব তীয় জননী দেখহ্তিকে কহিয়াছিলেম-_ 
ন যুজ্যমানয়! ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি। 
সদৃশোহস্তি শিবঃ পন্থা! ষোশিনাং ব্রদ্ধসিদ্ধয়ে। ভা, ৩।২৫। ১৯। 
অধিলাক্মা ভগবানে ভক্তিযোগের সমাঁন যোগিগণের ব্রপ্ধসিদ্ধির নিমিন্ত শুভদাম়ক পন্থা 
আর দ্বিতীয় নাই। 


প্ররুত ভক্তিযোগে জানলাভ । ৪৭ 


মারদ-পঞ্চরাত্র-নামক গ্রন্থে গ্রকৃত ভক্তির লক্ষণ এইরূপ লেখা আছে-_ 
অনন্যমমতা বিষ্কৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীনম্মপ্রহ্বাদোদ্ধবনারট্দঃ ॥ 


যখন অন্ত কোন বিষয়ের প্রতি মমত না থাকিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের 
দ্রিকেই সমগ্র হৃদয় প্রধাবিত হইয়া থাকে, তখনই সেই প্রেমসংযুক্ত 
ঈশ্বরাঁসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি শব্দে কহা যায়। ইহ! ভীম্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব 
এবং নারদ প্রভৃতি ভগবদ্তক্তগণ একবাক্যে বলিয়াছেন । 

কপিলদেব তীয় জননীকে চারিপ্রকীর ভক্তিযোগের কথা বলিয়া- 
ছিলেন; যথা, লোকে হিংসা গর্ব এবং মাৎসর্য্যের উদ্দেশে ভেদদশশর্ 
হইয়া! যে আমার অর্চনা করে, তাঁহার নাম তামস ভক্তি। মাল্য, চন্দন 
ও বনিতাদি বিষয়, এ্রশ্বর্ধ্য এবং যশঃ এই সকলে অভিসন্ধি রাখিয়া মন্ুষ্য 
ভেদদর্শা হইরা যে আমার পুজা! করে, তাহার নাম রাজস ভক্তি। আর 
পাঁপক্ষালন এবং ভগবানে কন্মস্মর্পণের উদ্দেশে, অথবা “কর্ম অবশ্ত 
কর্তব্য” এইব্ূপ অভিসন্ধিতে মনুষ্য ভেদরদর্শনপুর্ধক যে আমার পূজ। করে, 
তাহার নাম সাত্বিক ভক্তি । (এই ভ্রিবিধ ভক্তিই সগ্ডণ; এতডিন্ন নিগুণ 
ভক্তি আছে ।) পুরুষোত্তম এবং সর্ধভূতের হৃদয়শায়ী আমার গুণকথন 
শ্রবণ মাত্রেই যে, মন, সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের স্তায়, আমার প্রতিই 
নিরত্তর ধাবিত হয়, এবং এক মুহূর্তের নিমিত্তও বিচ্ছিন্ন হয় না, তাহারই 
নাম নিগুণ ভক্তিবোগ *; তাহাতে কোন ফলের কামন। বা ভেদজ্ঞান 


* মহাত্মা চৈতন্য দেবের শিষ্য শ্রাবূপ গোস্বামী তৎকৃত “ভক্তিরসামৃততসিদ্ধু” নামক ্স্থে 
এইরূপ লিখিয়াহ্ছন-_. £ 
ষত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরপজায়তে । 
শাসনেনৈব শান্্রস্য স বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ 
. ভ, র, সি, ১ম, ৩। 
বৈধতজ্ঞাধিকারী তু ভাবাবিত9ভাবনাবধি | 
সতত্র শান্ত্রং যথাতর্কমনুকুলমপেক্ষতে ॥ 
ভূ, র, সি, ১ম, ১১৭। 
বখন রাগবিরহিত হইয়া কেবল শান্তশাননেই প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই বৈধ ভক্তির উদ্রেক 
₹য়। বৈধভক্তি-অধিকারী ব্যক্তির যেপর্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয় ততদিন তাহার শান্তর 


০ মুক্তি এবং তাহার বাধন । 


বিদ্যাতপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী 
তীর্ধাভিষেক ব্রতদান জপ্যৈহ। 
নাত্যন্ত গুদ্ধিং লভতেহন্তরাত্ম। 
যথ। হুদ্দিন্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ভা ১২।৩। ৪৮। 
অনস্ত পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে মানবের অন্তরাম্মা যে 
প্রকার অত্যন্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে প্রকার আত্যন্তিক শুদ্ধি কি বিদ্যা, কি 
তপস্যা, কি প্রাণনিরোধ রূপ যোগ সাধন, কি সর্ধভৃতে মিত্র ব্যবহার, কি 
তীর্থসেবা, কি ব্রত, দান বা জপ কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না। 
যথ1 হেন্দি স্থিতে বহ্ছি ছুর্বণৎ হস্তি ধাতুজম্‌। 
তখৈবাত্মঘতো বিছুর্বোগিনামণ্ুভাশয়ম্‌॥ 
ভাগবত। 
অগ্নি যে প্রকার স্বর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে স্ুবর্ণকে বিশুদ্ধ করে (অর্থাৎ 
তাত্রাদি-ধাত্ু-মিশ্রণজনিত স্বর্ণের যে মলিনতা তাহাকে বিনাশ করে) 
পরমেশ্বরও সেইরূণ যোগীদিগের হৃদয়ে আবিভূতি হইলে তাহাদিগের হৃদরের 
সমস্ত মলিনতা! (অশুভ বাসনাঁদি) বিদূরিত করেন । * 
অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যৎ ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে । 
পশ্যন্পি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কো২পরোহম্মাঁৎ পশুর্কদ | 
আত্মাতে স্বাভাবিক যে অনাস্মঙ্ঞান ধ্যান দ্বারা ক্রমশঃ তাহা! অপনীত হয়; 
এইরূপ ফল দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান ন। করে, তাহা অপেক্ষা পণ্ড আর 
কে আছে? 
দেহাভিমানং বিধ্বন্য ধ্যানাদাত্ানমদ্বয়ম্‌। 
পশ্যন্‌ মর্ত্যোহম্থতো ভূত্ব। হ্াত্র ব্রহ্ম মমন্খতে ॥ 
প, দূ, ৯, ১৫৬--১৫৭। 
* পুংসাং কলিকৃতা ন্দোখান্দ্রব্য দেশাত্ম সংভবান্‌। 
র্বান্‌ হরতি চিত্রস্থো ভগবান্‌ পুরুযোত্তমঃ ॥ ভাঁঃ। ১২। ৩। ৪৫|| 
ভগবান্‌ পুরুষোত্তম চিত্তে সংস্থাপিত হইলে মনুষ্যগণের কলিকৃত এবং দ্রব্য দেশ ও আত্মা 
হইতে সমুস্তূত সমস্ত দোষ হরণ করেন । 


উপাঁমনার উপকারিতা । ৫১ 


দেহাঁভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান দ্বারা অদ্বিতীয় পরমাস্সাকে প্রত্যক্ষ করত 
জীব মকল অমৃত হয় এবং ইহলে|কেই বরক্গানন্দ উপভোগ করে। 
ধ্যাত্বৈবমাত্বানমহর্নিশ মুনি- 
সিষ্ঠেৎ নদ মুক্তনমস্তবন্ধনং | 
রামগীতা! | 
মননশীল ব্যক্তি অপরোক্ষরূপে অনুভূত আত্মাকে দিবানিশি ধ্যান করত 
কামক্রোধাদি নমুদয় হাদয়গ্রন্থি ছেদনপূর্বক জীবন্ত হইয়। অবস্থিতি 
করেন। 
নিক্ষামোপামনান্ক্তিস্তাপনীয়ে মশীরিতা 
প, দূ, ৯। ১৪৩। 
নিষফাম উপাসনা হইতে যে মুক্তিলাভ ঘটে, ইহা তাঁপনীয় শ্রুতিতে 
বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে । 
উদ্ভব যন্য ধর্ার্ধে ধরো! জ্ঞানার্থ এব চ | 
জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থৎ সোইচিরাৎ পরিমুচ্যতে ॥ 
কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস। 
এই দেছের উৎপত্তি ধর্মের জন্য হইয়াঁছে। ধর্দমও জ্ঞানের জন্য হইয়াছে, 
এবং জ্ঞানও ধ্যানযোগের নিমিত্ত হইয়াছে, কারণ ধ্যান দ্বার] জ্ঞানী 
শীঘ্রই মুক্তি প্রাপ্ত হন। 
ন ধ্যানৎ ধ্যানমিত্যাছধগাঁনং শুন্যগতং মনঃ | 
তন্য ধ্যানপ্রনাঁদেন নৌখ্যৎ মৌক্ষ্যৎ ন সংশয়ঃ ॥ 
জ্ঞা, স, তন্ত্র 
ধ্যানকে ধ্যান বলি না, কিন্তু শূন্যগত যে মনঃ তাহাই ধ্যান, কেনন। 
সেই ধ্যানের প্রসাঁদে জীবের নিঃলন্দেহ মোক্ষজনিত সুখ লাভ হয়। 


উপাসনা। 


সাধক চিরদিনই সঙ্চিদানন্স্বরূপ পরব্রঙ্গের উপাঁসনা করিবেন; 
গ্রাণ থাকিতে উপাঁসনা হইতে কখনও বিরত হইবেন নাঁ। 
আপ্রয়াণাভত্রাপি হি দৃষ্টং 
বেন) ৪1 ১।১২। 
মুক্তি পর্য্যস্ত আত্মার উপাসনা করিবেক। জীবন্ুক্তি লাভ হইলে পরেও 
পরমাত্মার উপাসনা করিবেক, এমত বেদে দেখিতে পাঁওর] যায় । 
উপাস্তীনাং যাঁবদিচ্ছমারতিঃ স্যাছুতাম্বতি। 
উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পতের্যাবদিচ্ছং নতুপরি ॥ 
অন্তযগ্রত্যয়তোজন্ম ভাব্যতস্তত্গ্রনিদ্ধয়ে | 
আহৃত্যাবর্ভনৎ ন্যাধ্যং নদ তদ্ভাববাকাতঃ ॥ 
বে, সা, ৪1১1৮ অধিকরণ। 
উপাসনার অনুষ্ঠান যত দিন ইচ্ছা তত দিন করিবেক, কি মরণ পর্ধ্য্ত 
করিবেক? এইরূপ সন্দেহে-যত কালে উপাসনার অর্থনিষ্পন্তি হয় 
অর্থাৎ একাগ্রতা জন্মে, তত দিনই বথা ইচ্ছা উপাসনা করিবেক- ইহা! পূর্বব- 
পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, অন্তকাঁলে মনে ধে ভাব উদিত হয় পরলোকে 
সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু তাঁহার সিদ্ধির নিমিত্তে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপাসনা 
কর্তব্য। 
সমস্ত দিবস অন্যমনস্ক থাকিয়া কেবল মাত্র একবার বা কোন দিবস 
দুইবার উপাসনা 'করিলে তদ্ারা মুক্তি হওয়া অসস্তব। পুনঃ পুনঃ 
উপাঁসনা কর! চাই এবং সৃমৃস্ত_সনূয় উপাসনার ভাবে মগ্ন থাকা আবশ্তক; 
কারণ সামান্ত উপাসন। দ্বারা মুক্তি হয় না। যথা, 


সর্বদৈবমুপাীভ যাঁবছিমুক্তিঃ। 
শ্রতিঃ | 
মুক্তি পর্থ্যস্ত সর্বদা আত্মার উপাসনা করিবেক। 


উপানন] । ৫৩ 


মুক্ত] অপি হোনমুপাঁসতে | ক্রতিঃ। 
জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাও ইহাকে উপাসনা! করিয়া থাকেন। 
ন সামান্যাদপুঠুপলন্গেষ্বত্যুবন্ন হি লোপাঁপত্তিঃ | 
বে, সু, ৩৩।৫২। 
সামন্ত উপাঁসনা করিলে মুক্তি হয় না, যে হেতু সেই উপাসনা হইতে 
মুক্তির কারণ তত্বজ্ঞান অথবা উৎকৃষ্ট যে বন্ধলোঁক এই ছুয়ের একটাও 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এইরূপ শ্রুতিতে এবং স্থৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে । যেমন 
মছ আঘাতে মর্্মরভেদ হয় না বলিয়! মৃত্যু হয় না, কিন্ত দৃঢ় আঘাত 
হইতে মর্শীভেদ হইয়! মৃত্যু হয়, সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়! 
মুক্তি হয়। সাঁমান্ত উপাসনায় যুক্তি হয় না। 
দাঁড়াইয়া কিংবা শয়ন করিয়া আত্মবিদ্যার উপাঁসনা করা অপেক্ষা! 
উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা কর। অধিক প্রশস্ত | 


আসীনঃ অস্তবাৎ | 


বে, স্থ, ৪1 ১। ৭ 
উপবিষ্ট হইয়া উপাঁসনা করিবেক, যে হেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত 
হয়, আর দীঁড়াইলে চিত্তৰিক্ষেপ * জন্মে । 

ধ্যানাচ্চ। 
বে, সু, ৪1১।৮। 


ধ্যানের দ্বারাও উপাঁসন] হয়; না বসিলে ধ্যান হইতে পারে না। 1 


* অখও্ ব্রহ্ম বস্তকে অবলম্বন করিতে সমর্থ না হইয় অস্তঃকরণবৃত্তির [যে অন্ত অবলম্বন 
হয়, তাহার নাম বিক্ষেপ। 

+ কোন কোন ছুর্ববালাবিকারী ভ্রাতার মুখে সময়ে সময়ে এইরূপ উক্তি শুশিতে পাওয়া 
যায় যে “বাহার রূপ নাই, আকার নাই, তাহার কি ধ্যান করিব? তাহাদিগের প্রতি 
বক্তব্য এই যে, যদি নিরাকার পবব্রন্মের উপাসনা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়। থাকে; 
তবে তাহারা যথাশক্তি তাহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করিবেন। যথা, 

“তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীসহি |” গায়ত্রী । 
আমরা জগৎগ্রদবিত1 পরম দেবতার উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করি 


৫৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


অচহতবং চাপেক্ষ্য | বে,স্থ, ৪1১।1৯। 


বেদে কহিয়াছেন, পৃথিবীর ন্যায় হইয়! ধ্যান করিবেক, অর্থাৎ উপাসনার 
কালে চঞ্চল হইবেক না।* কারণ উপাঁসনার সময় সম্পূর্ণ স্থির ভাবে ন! 
থাকিলে উপাসন। হয় ন1। 


স্মরন্তি চ। বে, হুঃ ৪1 ১1 ১০। 


স্বৃতিতেও উপবিষ্ট হইয়! উপাসন! করিবেক এমত কথন আছে। 
ব্রন্মোপাসনাতে স্থান ব। সময়ের কোনরূপ নিয়ম নাই । + 


পিতামহ ব্রহ্ম! এইরূপে পবব্রন্গের স্তব করিয়াছিলেন-_ 

স্থিতং সর্ধত্র নির্লিপ্রমাতআরূপং পরাৎপরম্। 

নিরীহমবিতর্বঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্‌ ॥ ব্র, বৈ, পুরাণ। 
যিনি আস্মরূপে অনিপ্তভাবে সর্বত্র বিদামান আছেন, ধাহার তুন্য বস্ত অথবা ধাঁহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট বস্তু আর কোথাও কিছু নাই, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরপে বিদ্যমীন, 
পুরুষকে বার বার নমস্কার করি। 

* স্থিবাসনে। ভবেন্নিত্যং চিস্তানিদ্রাবিবর্জিতম্‌। 

আশু সজায়তে যোগী নান্যথা শিবভাধিতম্‌ ॥ শা, স, তন্্। 
শিব বলিয়াছেন, প্রতিদিন স্থিরামনে উপবিষ্ট হওত চিস্তা এবং নিদ্রাবিবর্জিত হইয়। 
উপাসনা ও ধ্যান করিবেক। তাহ। হইলে অল্পকালের মধ্যেই ব্রন্মযোগী হইতে পারিবে, 
ইহার কদাচ অন্যথা! হইবে না । 

+ পরব্রন্মের উপাসনায় একমাত্র কেবল চিত্তের নির্মলতাই বিশেষরূপে আবশ্যক হয় । 
নতুব! স্নান, উপবার, কোন বিশেষ দিকার্দির আশ্রয়, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম, অথব। 
উপাসনা-কালে গাল-বাদাদি অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠানের নিয়ম ইহাতে নাই। 
যথা, ভগবান্‌ মহেশ্বর পার্ববতীকে বলিয়াছিলেন__ 


বাচিকং কাম়িকং বাপি মানসং বা যথামতি। 

আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ মহানির্ববাণতন্ত্র ৬৭৫। 
অন্নাতো৷ ব। কৃতন্নানে। তৃক্তো বাপি বুভুক্ষিতং| 

পৃজয়েৎ পরমাত্মানং সদ! নিশ্মলমানসঃ ॥ ম, নি, তন্ত্র ৩।৭৮। 


নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়কেশে ন বিদ্যতে | 

নৈবাচারাদিনিয়মো নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥ 

ন দিকৃকালবিচারোহস্তি ন মুদ্রান্তাসসংহতিঃ | 

ঘৎসাধনে কুলেশানি তং বিন। কো হন্যমাশ্রয়েৎ । ম, নি, তত্র ২। ৫৩-৫৪। 


উপাসনা ।, ৫৫ 


টিন তত্রাবিশেষাৎ। 
বে, স্থ, ৪1১1 ১০। 
যে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হইবেৰ সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক। 
চিতস্যৈকাগ্রসম্পাদকে দেশে উপানীত | 
বে, সা,। 
যে স্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে উপাসন। বিধেয় । 
ধাহাদিগের উপাসনার অভ্যাস নাই এবং ফাহাঁদিগের হৃদয়ে প্রকৃত 
ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, তীহাদিগের পক্ষে উপাসনা প্রথমতঃ কষ্টকর 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই সময় সাধক যদ্যপি কষ্টকর ভাবিয়া উপাসন]! 
পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে অতি অন্ন দিনের অভ্যাসেই তিনি 
তাহার স্বাহুতা অনুভব করিতে পারেন) এবং পরিণামে তিনি উহাতে 
এতদূর আনন্দ লাভ করেন যে, জগতের কোন পদার্থের সহিতই তিনি 
আর উহাঁকে বিনিময় করিতে চাহেন না । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন ; 
অভ্যাপাদ্রমতে যত্র ছুঃখান্তঞ্চ নিষচ্ছতি | 
যভ্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহযুতোপমম.। 
তৎ স্ুখং লাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিগ্রনাদজম. ॥ 
গী, ১৮। ৩৭। 
যাহা! বিষয়স্খের স্তাঁয় হঠাৎ প্রীতিজনক নহে অথচ অভ্যাসাধীন হইলে 
রমণযোগ্য হয় এবং যে স্থখে রত হইলে সর্বতোভাবে ছঃখ বিনাশ পায়, 
এবং যে স্থখ প্রথমে মনঃপ্রভৃতিকে দমনকরণে ছঃখজনকের স্তাঁয় হয় কিন্ত 
পরিণামে অমৃতের কর্ম করে; সেই স্থুখ সার্বিক, তাহা পরমাত্মবিষয়ে 
নিন্মল বুদ্ধি প্রসাদে জন্মে। 
পরবুন্মের উপাসনায় ধূপ, দীপ, পুষ্প চন্দন অথব1 নৈবেদ্যাদি কোনরূপ বাহ্যবস্ত প্রদানেরও 
ব্যবস্থা! নাই, যথা ভগবান্‌ মহেশ্বর বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছিলেন ; “অতত্বজ্ঞ বিলাসী ব্যক্তি 


অন্নপানাদি ভোগসস্তার দ্বারা, এবং তন্বজ্ঞ ব্যক্তি বোধ দ্বারা, আত্মাকে অচ্চনা করিবেক |” 
যো) বা, নি, প্রকরণ। 


৫৯ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


মহধি ব্যাস বলিয়াছেন__ 

স্যাঁৎ.কঞ্চনামচরিতাদিমিতাপবিদা-. 

পিভোপতগুরসনস্য ন রোচিকৈব। 

কিস্তাদরাদনুদিনৎ খলু সেবয়ৈব 

ত্বাদ্বী পুনর্ভবতি তদ্গদমূলহস্ত্রী | 
পিত্ৃহুষ্ট হইলে জিহ্বায় সিতা অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না, তিক্ত লাগে; 
কিন্ত যদি আদরপূর্বক ওষধসেবনের স্তায় প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়। 
তাহার সেবা (ভক্ষণ) করা যায়, তাহা হইলে, তন্বারা সেই পিত্ৃদোষ 
নিবারিত হইয়া ক্রমে তাহাতেই রুচি জন্মে এবং তখন তাহার সম্যক্‌ 
স্বাহুতা অনুভূত হয়। এইরূপ অপবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা! মারা-মোহে 
সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরধ্যান ভাল লাগে না, কিন্তু তাঁদৃশ মনুষ্য যদি (ভাল ন। 
লাগিলেও) যত্রপূর্বক কিছু কিছু করিয়া প্রতিদিন তাহার সেবা করে, 
তাহ! হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বাঁ মায়ামোহ বিধ্বস্ত 
হইয়। গিয়! ক্রমে তাহার মনে ঈশ্বরধ্যানের স্বাদুতা অনুভূত হয়। 


শুভ ইচ্ছা ও ব্রহ্মবিচার। 


ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব এইরপ ব্রহ্মবিচারকে মোক্ষদ্বারের অন্যতম দ্বারপাঁল- 
স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন *। বস্ততঃ যিনি প্রকৃত তত্ব অবগত হইবার 


চি 





* মোক্ষঘ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীন্তিতাঃ। 
শমে! বিচারঃ সম্তোষ-শ্চতুর্থঃ সাধুসজমঃ ॥ ১। 
এতেহন্বেষ্যাঃ প্রযত্রেন চত্বরে? দো ত্রয়োহথব1। 
ঘ্বারমুদ্রঘাটয়স্ত্যেতে মোক্ষে রাঁজগৃহে যথা ॥ ২। 
একং বা সর্ববযত্রেন সর্বমুৎস্জ্য সংশ্রয়েৎ। 
একসম্সিন্‌ বশগে বাস্তি চত্বারোইপি বশং ততঃ ॥ ৩। 
যো, বা, সু,ৰ, একরণ। 


শুভ ইচ্ছ1 ও ব্রহ্মবিচার ৫৭ 


জন্য যথার্থ যন্্রনীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অস্তরে 
সর্বধদ! তদ্বিষয়নক বিটার করিতে থাঁকেন, তিনি অচিরেই আপনার অভিলধিত 
পদার্থলাভ করিয়া কৃতার্থ হন । 


স্ধন্মন্যাববোধায় যেষাং নিবর্ধনী মতিঃ | 


অচিরাদেব সর্ধর্থঃ সিদ্ধত্যেষামতীপ্সিতঃ | 
নারদীয় পুরাঁণ। 
যে সাধু-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তি পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান লভ করিতে বিশেষ ইচ্ছুক 
হন, অতি শীঘ্রই তাহার সেই পবিত্র অভিলাষ পূর্ণ হয়। 
এইরূপ শুভ-ইচ্ছ-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ব্রহ্মবিচার আপনা হইতেই উপ- 
স্থিত হইয়া থাকে । ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মতব্বজ্ঞানের যে ৭টী অবস্থা 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহাঁর মধ্যে এই বিষয়টা অতি স্ুন্দররূপে বর্ণিত আছে ।* 


মোক্ষদ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, যথা প্রথম শম, দ্বিতীয় ব্র্(বিচার, তৃতীয় সম্তোষ, 
চতুর্থ সাধুসঙ্গন। ১। 

যত্রপূর্বক এই চারি দ্বারপালের সেব। করিবেক, অশক্ত হইলে তিনের অথব! ছুইএর 
সেবা অবশ্য করিবেক; কেন না রাজগৃহে যেমত দ্বারীর উপাসনা করিলে তাহার দ্বার 
উদ্যাটন করে, সেইরূপ এই চারি দৌবাটিকের উপাসনা করিলে মোক্ষে প্রবেশ করা 
ঘায়।২। 

অথবা! নিকৃষ্ট পক্ষে সকল ত্যাগ কিয়। এই চারি দ্বারপালের মধ্যে একজনকেও 
আশ্রয় করত দেবা করিবেক, ষে হেতু একজন বশ হইলেগ্ ত্রুমে চারিজন বশতাপন্ন হইতে 
পারিবে। ৩। 

* কোন ব্যক্তির জীবনে যখন প্রথম পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ সর্ববপ্রথমে যখন কোন সংসার- 
মায়ামুদ্ধ মনুষা মুক্তিপখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, ত*ন তাহার মনে শ্বতঃ এইরূপ ভাবের 
উদয় হয় যে “আমি কেন মৃূঢের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছিন্ন হইয়া আছি, আনি শান্তর ও সৎসঙ্গ দ্বার! 
নিশ্চয়ই জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিব”। সাধকের জীবনে সর্বপ্রথম এইরূপ যে দ্ৃ 
ইচ্ছার উদয় হয় তাহারই নাম শুভেচ্ছা বা! প্রথম! জ্ঞানভূমি | 

এইরূপ শুভ-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে আপন! হইতেই সদসৎবিচার আরম্ভ হইয়া 
বাকে, এবং ধীরভাবে সাধক যখন এইরূপে আপনার হ্বদয়ে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করিতে 
নীকেন, তখনই তাহাকে বিচারণা ব1 দ্বিতীয়! জ্ঞানভূমি কহে। 

এইক্সপে মনের মধ্যে বিচার করিতে থাকিলে ক্রমে সাধকের মনের ছুলত্ব নষ্ট হইয় 
চুতা অর্থাৎ যে প্রস্থ হয় তাহারই নাস তন্থুমানসা বা! তৃতীয়া জ্ঞানতৃমি। 


৪৮ মুক্কি' এবং তাহার নাধন 


কোহহং কর্থমদঞ্চেতি যাবশ্নাস্তবিচারিতম্‌ | 
সংসারাড়ম্বরৎ তাবদন্ধকারোপমৎ স্হিতমূ ॥ 
যো, বা, স্থিতি প্রকরণ। 
আমি কে, এবং কি প্রকারে কোথা হইতে এই জগৎ হইল, এই প্রকার 
বিচার যাবৎপর্য্যস্ত অন্তঃকরণে উদিত না হয়, তাঁবৎপর্য্যস্ত অন্ধকারের হ্যায় 
এই সংসারের আড়ম্বর বিদ্যমান থাকে । 


অনষ্টমন্ধকারেযু বুতেজঃস্ুজূক্তিতম্‌। 

পশ্ঠযতাপি ব্যবহিতং বিচাঁরচারুলোচনম্‌ ॥ 
যে জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শনাভাব অন্ধকাঁরেও হয় ন! এবং অগ্রযাঁদি তেজঃ- 
সমৃহমধ্যে বাহার তেজঃ অতিশয় জুম্তিত, তিনি ব্যবহিত হইলেও জ্ঞানী 
ব্যক্তি বিচাররূপ স্তুন্দর চক্ষু দ্বারা তাহাকে সর্বদা দর্শন করেন। 


সমুদ্রম্যেব গান্তীর্্যং স্থ্র্যযৎ মেরোরিব স্থিরম. | 
অন্তঃশীতলত। চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ ॥ 


যেব্যক্তি ত্রক্মবিচার করেন তীাহার অন্তকরণে সমুদ্রের স্াঁয় গা্তীর্য্য গুণ 
এবং স্মেরুর ন্যায় স্থিরতা আর চন্দ্রের স্তাঁয় শীতলতা উদ্দিত হয় । 


গচ্ছতস্তিষ্ঠতে। বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোই২পি বা। 
ন বিচারপরং চেতো যন্যানৌ ম্বৃত উচ্যতে ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 


তদনস্তব আত্মা অতার্থ নির্শন হইয়। উঠিলে ব্মই একমাত্রনিতাবস্ত, তদতিরিক্ত 
সকলই অনিত্য ও অসার--এইরূপ নিশ্চয় বোধের উদয় হয়; এবং ইহাঁরই নাম সত্বাপত্তি 
ব। চতুর্থী জ্ঞানভূমি। 

তদনস্তর ক্রমে এই তন্বতভাব দৃঢ়তা! প্রাপ্ত হইলে বিষয়েতে অসংসর্গজনক যে সত্ব গুণ 
প্রাপ্তি হয় এবং তন্দারা যে চমৎকার ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই অসংসক্তি নামে পঞ্চমী 
জ্ঞানভূমি জানিবে। 

এতদ্্যতীত আর ছুইটী জ্ঞানতৃূমি আছে, অনাবশ্ঠক-ৰোধে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না। 


গুভ ইচ্ছা ও ব্রহ্মব্চার | ৫৯ 


যাহার চিত্ত গমন-কালে স্থিতি-কালে জাগ্রতঅবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে 
সর্বদা ব্রন্মবিচারাসক্ত ন। হয়, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতের! মৃত কহেন ।* 

ধাহাঁদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, খাহার তন্ন তন্ন করিয়া! সকল 
বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে ন! পারেন, তাহাদিগের তাদৃশ 
দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। 
তাহাদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্ত আঘাতেই একেবারে নষ্ট হইয়! 
যায়। স্থতরাঁং সাধকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়া! বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

ধাহার মন যথার্থ টিস্তাণীল নহে, ঘিনি আপনার অস্তরে গভীর বিষয় 
সকল তন্ন তন্ন করিষ। বিচার করিতে পারেন না (অথবা করেন না) তিনি 
রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিলেও প্রক্কৃত তন্বজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত থাকেন 
এবং অন্য ব্যক্তি যদিও তাদৃশ উচ্চ শিক্ষা না পাইয়া থাকেন, কিন্তু যদি 
তাহার মন যথার্থ চিস্তাশীল হয়, এবং সত্যলাভের জন্য পিপান্থ হইয়। যদি 
তিনি আপনার অন্তরে নিজ অভিলধিত বিষয়সকল সর্বদ| বিচার করিতে 
অভ্যাস করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভিনি উপদক্ত অবসরে জ্ঞান লাভ 
করিয়! কৃতার্থ হইতে সক্ষম হন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমে বথাসময়ে ছুল্নভি সত্য 
সকল আপনা হইতে তাহার :হৃদরে আসিয়৷ প্রকাশিত হইয়া গাঁকে। কাঁরণ, 
একমাত্র কেবল এইনপ ব্রহ্মবিচারের মদ্যেই প্রক্কৃত ক্রহ্গজ্ঞান অবস্থিতি 
করে, অন্তথ! জ্ঞাঁনলাভ হর না । 1 


এ 


বিচারেহধ্য।তবিদ্যানাং জানদঙ্গৎ বিদুবুধাঃ। 
ভ্ঞেয়ং তত্যান্তরেবাস্তি মাধুর্যাৎ পয়সে। যথা ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ 


* তরবোহপি হি জীবন্ত জীবপ্তি মুগপক্ষিণঃ | 
স জীবতি মনে! যস্য মননেন হি জীবতি 
যো, বা, 
বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্গীরাঁও জীবন ধারণ করে কিন্তু ,ব ব্যক্তির মন চিস্তাণীল 
অর্থাৎ ব্রক্ষ-মননের দ্বারা জীবিত, তিনিই বখার্থ জীবন ধারণ করেন। 
1 প্রকৃত ভক্তিযোগে বাহার তশ্বজ্ঞান লাভ কবেন, শ্বাভ।লিক নিয়ম ভনুসারে ভহা- 
দিগেরও হৃদয়ে যথাসময়ে ত্রক্মবিচাব 'দীসিষ| উপশ্থি হ হয়| 


৬৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


্রন্মবিদ্যা ব্রন্মবিচারের অঙ্গত্বব্ূপ জানিবে এবং তাহার মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্ম 
অবস্থিতি করেন, যেমন ছুগ্ধমধ্যে মাধুর্ধ্যরস থাকে সেইরূপ । 
অবিচারোৎপরোক্ষন্য জ্ঞানন্য গ্রতিবন্ধকঃ | 
প, দ, ৯। ৩১। 
নিজ অন্তরে ব্রহ্মবিচার ব্যতিরেকে পরত্রন্দের অপরোক্ষ জ্ঞান কখনই 
জন্মে না) কারণ বিচারের অভাবই অপরোক্ষ তবজ্ঞানের প্রধান প্রতি- 
বন্ধক। 
বিচারাজ্জায়তে বোধোহনিচ্ছ যন নিবর্তয়েৎ। 
ন্বোৎপত্তিমাত্র/ৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম.॥ 
পদ, ৯। ৭৫। 
বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ভাহা একবার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে 
ইচ্ছা না৷ থাকিলেও উহা কখনও নিবারিত হইবার নহে। প্র জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবামাত্র সমস্ত সাংসারিক অনিত্যবস্তবিষয়ক সত্য ভ্রমকে বিনাশ 
করিয়। থাকে । 
মনাগপি বিচারেণ চেতনঃ স্বস্য নিগ্রহঃ | 
মনা'গপি ক্তে৷ যেন তেনাপ্তৎ জন্মনঃ ফলম.॥ 
| যো, বা, উপ, প্রকরণ। 
বশিষ্ট কহিলেন, অল্প যথার্থ বিচার করিয়াও যে ব্যক্তি শ্বকীয় চিত্তের 
কিঞ্ৎ নিগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তির জন্ম সফল হয়। 
বিচার কণিক। যৈষ। হৃদি স্ফরতি পেলবা। 
এষৈবাভ্যাঁসযোগেন ্রয়াতি শতশাখতাঁম্‌ ॥ 
যে+ বা, উপ, প্রকরণ । 
এই যে ব্রদ্মধিচার-কণিকা চিত্তে প্রকাশ হয় ইহা অভ্যাসযোগ দ্বারা ক্রমে 
শতশাখাযুক্ত হইয়। উঠে। 
অগৃহীতমহাঁপীঠং বিচারকুমুমদ্রমম্‌ । 
চিন্তাবাত্য। বিধুশ্বস্তি ন স্থিরস্মথিতিযু স্থিরম. 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 


গুঁভ ইচ্ছা ও ব্রন্মবিচার | ৬১ 


অক্ৃতজট অর্থাৎ অবদ্ধমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত যে ব্রহ্ক রস্বরূপ 
বৃক্ষ তাহাকে চিস্তারপ্ন বাযুসমূহে চালিত করিতে পারে না। 

যদ্যপি বিশেষরূপে নিজ অন্তরে বিচার না করিয়া কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় 
উপদেশ ব1 বড় বড় লোকের মত জানিয়! কোন সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
কর] ঘায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় ঝড় আঁসিলে সে সত্য কখনই আর 
হৃদয়ে স্থান পাঁয় না । অনেক লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে যে প্রতিদ্রিন নূতন নূতন 
মতের বশীভূত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র কাঁরণ এই যে, তাহার! 
নিজ অন্তরে কোন গভীর বিষয়ের সম্যক্‌ চিন্তা করিতে অক্ষম । 

অতএব যিনি পরব্রহ্গের সাধন] দ্বারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি 
কোন শান্ত্রকে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 
মতকে অন্রান্ত জ্ঞান করিয়। অন্ধবিশ্বাসী হইবেন না। সৎ যুক্তির সহিত 
সকল বিষয়ের পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে বিচার করিলে যাহা সত্য বলিয়৷ বোধ 
হইবে তাহাই যত্বের সহিত গ্রহণ করিবেন। * এইরূপ প্রণালীতে শান্ত 
হইতে সত্য নির্বাচন করাকে আজ কাল আমাদের দেশের অনেকেই শান্স- 
বিরুদ্ধ কার্ধ্য বলিয়! মনে করেন; কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্ত্রের 
উপদেশই এইরূপ । যথা_ 


৯ অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাপ্রেভ্যঃ কুশলো নন্ং। 
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌ পদ: ॥ 
তখ, ১১1৮1 ১০। 
ভূঙ্গ যেরূপ সকল পুষ্পহইতে সার গ্রহণ করে, তদ্রপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল 
শান্তরহইতে সার গ্রহণ করিবেন । 
বিশেষতঃ যদি পুরাকালহইতে সকলেই বিচার পরিত্যাগ করত অন্ধ বিশ্বাসের বশীতৃত 
হইয়। শান্ত্-উপদেশ-মাত্রেরই অনুগামী হইতেন, তাহাহইলে বি ও মুনিদিগের মধ্যে 
পরস্পরের মতের এত বিভিন্নত। ঘটিত ন1। এ বিষয়ে ব্যাস বলিয়াছেন__ 
তরকোহ্প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ে। বিভিন্নাঃ, নাসাবৃবিধস্য মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধর্শন্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনে1 ধেন গত: স পস্থাঃ & 
অষ্টাবক্র বলিয়াছেন 
নানামতং সহর্ষাণাং সাধুনাং যোগিনাং তথা। 
দুষ্ট নির্বেদমাপন্নঃ কোন শাম্যতি মানবঃ ॥ 


৬২ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


কেবল শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো। বিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ 
মন্থসংহিতার ১২শ অধ্যায়ের ১১৩ শ্লোকের টীকায় 
টাকাকার কুন্তুকভট্রধৃত বৃহস্পতির বচন । 
কেবল মাত্র শাস্তকে অবলম্বন করিয়! কর্তব্য নির্ণয় করিবে না, যুক্তিকেও 
অবলম্বন করা চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম নষ্ট হয়। 


যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি । 
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্য-মপু]ক্তং পদ্মজন্মনা ॥ 
যো, বা, মুঃ ব, প্রকরণ । 
বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাও আদরপূর্বক অবশ্ঠ গ্রহণ করা 
উচিত; কিন্তু অযুক্তিকর কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহ তৃণের স্তায় ত্যাগ 
করা কর্তব্য । 
কিন্ত ব্রহ্মবিচার কর্তব্য জানিয়া যেন কেহ কুতাঁঞ্কিকতা অবলম্বন না 
করেন; কারণ তদ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার না হইয়া! কেবল মাত্র অনিষ্ট- 
ংঘটনই হইয়! থাকে। শান্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ 
সাবধান করিয়া গিরাছেন। সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন 
এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথব1 যেগুলিতে 
তাহার সন্দেহ হইবেক, সেইগুলির মীমাংসা করণার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত 
তদ্বিষযয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। বস্ততঃ তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন ন1। 


স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ | 
কথৎ বা তার্কিকম্মন্যস্তত্বনিশ্চয়মাপ্র,য়াৎ ॥ 
বুদ্ধযারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি। 
ন্বানুভূত্যনুনারেণ তর্ক্যতাৎ ম] কু তর্কতাঁম, ॥ 
'প, দ, ৬। ২৯--৩০। 
যদি স্বীয় অন্কুভবেতে বিশ্বীস না হয়, তবে কেবল তর্কদ্বারা তার্কিকের! 
কিপ্রকারে তত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেক । যে হেতু তর্কের সমাপ্তি নাই ; 


ুভ ইচ্ছা! ও ব্রন্মবিচার | ৬৩ 


অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্ক দ্বারা একপ্রকার নিশ্চয় করে, তাহা হইতে বুদ্ধিমাঁন্‌ 
ন্ ব্যক্তি তাহ! খণ্ডন করিয়া অন্ত প্রকার নিরূপণ করিতে পাঁরে। 

যদিও কেবল তর্ক দ্বারা তত্ব নিশ্চয় না হউক, তথাপি বুদ্ধিতে অনুভব 
ধারণ। করিবার নিমিত্তে সম্ভাবিত কক যদি অপেক্ষিত হয়, তবে স্বীয় 
অন্ভব অন্থসারে অনুগত তর্ক আলোচন। কর, কিন্তু কোন প্রকারে কুতর্ক 
আলোচন। করিও না; যে হেতু কুতর্ক দ্বারা তন্বনিশ্যয় হওয়া দুরে 
থাকুক, সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হয়। 

এক্ষণে কতদ্দিন পর্য্যত্ত বিচার করিবেক তাহারই সীমা লিখা যাইতেছে-- 


তাঁবদ্িচারয়েৎ প্রাজ্ঞ! যাবদিশ্রান্তমাঘ্সনি | 
যো, বা, মু, ব, প্রকরণ। 
যেপর্য্যস্ত ব্রহ্ষতে অবস্থিতি না হয়, ততদ্দিনপর্য্যস্ত তাহার বিচার করিবেক। 
সর্ধনতভ্রমসংশান্ত্যে পরমার্থকলায় চ। 
্রন্মবিভ্রান্তিপর্য্যস্তে। বিচারোহস্ত তবানঘ ॥ 
যো, বা, । 


সমুদয় ভ্রাস্তিশাস্তি এবং পরমার্থফললাভ নিমিত্ত, যেপর্য্যস্ত ব্রন্দেতে চিত্ত- 
বিআাম ন1 হয়, তাবৎপর্য্যস্ত তোমার ব্রহ্গবিচার স্থিত হউক । 


পরোক্ষ চাঁপরোঁক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধ! বিচারজ। | 
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাণ্ডৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥ 

প, দ, চিত্রদীপ, ১৫ শ্লোক । 
বিচার দ্বারা পরমাত্মবিষয়ক ছইপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পরোক্ষ 
জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান; তাহার যধ্যে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও যতদ্দিন 
পর্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে ততকা'ল পর্য্যস্ত বিচার করিবেক, পশ্চাৎ 
অপরোক্ষ জান হইলে সুতরাং বিচারের সমাপ্তি হইবে। 


বিচারয়ন্লামরণৎ নৈবাত্মানৎ লভেত চেৎ। 
'জন্মাস্তরে লভেতৈব প্রতিবদ্ধক্ষয়ে সতি 
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শি 


৬৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


যদ্দি মরণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও আন্মলাভ না হয়, তথাঁপি তাহা মিরর্৫ঘক 
হইবার নহে। কারণ এ জীবনে লভ না হইলে, পরজীবনেও তাহা 
পম্পন হয়। 


তত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের 
কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। 


গ্রন্থমভ্যন্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ | 

পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ ॥" 
ূ উত্তর গীতা। 
যেপ্রকার ধান্যার্থী ব্যক্তি পলাল মর্দনপূর্বক ধান্য গ্রহণ করিয়া তৃণসমূহকে 


দুরে নিক্ষেপ করে, তদ্রপ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শান্সাভ্যাস করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানে 
তৎপর হওত পরিশেষে গ্রন্থসমূৃহকে একবারে পরিত্যাগ করিবেন। 


বথাম্বতেন তৃপ্ত প্য পয়স৷ কিং প্রয়োজনম. | 
এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্ব! বেদে নাস্তি প্রায়োজনম_॥ 

উ, গী, 
যেরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত ব্যক্জির ছুপ্ধে প্রয়োজন নাই, তন্রপ যিনি পর- 
্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া আনন্দামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন বেদাদিশাস্ত্রে তীহাঁর 
কোন প্রয়োজন নাই। 

বিজ্ঞায়াক্ষরসন্মাত্রং জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম.। 
বিহায় সর্ধশান্ত্রাণি যৎ সত্যং তদ্ুপাস্যতাম. | : 
উ, লী, | 
জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়! সেই সন্মাত্র অবিনাশী আত্মাকে জ্ঞাত হও 7 
এবং সমুদয় শীস্ব-পাঠ পরিত্যাগপুর্ববক সত্য বস্তর উপাসনা কর। 


তত্বজ্ঞানলাভে শাস্্াধায়নের আবশ্যকতা ৬৫ 


ন রুতেনারুতেনার্থে। ন আক্তিস্থতিবিভ্রমৈঃ | 
নির্মন্দরইবাস্তোধিঃ ষ তিষ্ঠতি যথান্থিতি ॥ 
যো, বা, মু, ব, প্রকরণ । 
সেই জ্ঞানীর কর্্মকরণে প্রয়োজন নাই, এবং তাহা না করিলে হানিও 
নাই ; আর সমুদ্র যেমন মন্নরশৃন্ঠ হইলে শাস্ত হয়, সেইরূপ কোন কর্মাদিতে 
প্রয়োজন ন1 থাকাতে তিনিও স্বয়ং শান্ত হইয়। যথার্থ স্বরূপে স্থিত হন, 
শ্ুতিস্বৃতিরূপ মিথ্যা ভ্রান্তিতেও আর তাহার আবশ্তক থাকে না। 
মথিত্ব। চতুরে। বেদান্‌ সর্ধশাস্ত্রাণি চেব হি। 
সারভ্ত যোখিনঃ পীতা স্তক্রৎ পিবন্তি পণ্ডিতাঁঃ ॥ 
জ্ঞা, স, তন্ব। 
চারি বেদ ও সর্ধশান্ত্র মন্থন করিয়। ফোৌগিগণ নবনীতম্বরূপ সাঁরভাঁগ পান 
বাঁরয়াছন এবং তাহার অসার ভাগ যে তত্র (ঘোঁল) তাহাই পণ্ডিত সকলে 
পান করিতেছেন । 
আগমোথৎ বিবেকোথতৎ দ্বিধা! জ্ঞানং গ্রাচক্ষতে | 
শব্দব্রন্মাগমময়ং পরত ব্রহ্ম বিবেকজম. ॥ 
কুলার্ণব তন্ব। 
মন্ুষ্যমাঁত্রেরই ছুইপ্রকাঁর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, এক প্রকার জ্ঞান 
বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ল।ভ হয়, তাহাকে শব্দব্রন্দবিষয়ক জ্ঞান কহে, 
এবং আপনার বিবেক হইতে যে অন্ঠপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই 
বিবেক হইতে উখিত জ্ঞানকেই পরক্রন্মবিষয়ক জ্ঞান কহে। সুতরাং পর- 
্রঙ্গবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলে শবত্রক্ষজ্ঞানে প্রয়োজন থাকে না। 
যথাম্থতেন তৃগুন্য নাহারেণ প্রয়োজনম । 
তত্বজ্ঞন্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ গ্রায়োজনম্‌ | 
কুলার্ণব তন্ত্র । 
অমৃত দ্বার! পরিতৃপ্ত ব্যক্তির যেরূপ অন্ত আহার প্রয়োজনীয় হয় না, তন্বন্ঞ 


ব্যক্তির সেইপ্রকার শাস্ত্াধ্যয়নাদিতে প্রয়োজন থাকে না। 
ঞ্ট 


৬৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


তাবত্বপোব্রতং তীর্থ, জপহোমার্চনাদিকম্‌। * 
বেদশান্ত্রাগমকথ। যাবভত্বং ন বিন্দতি ॥ 
কুলার্ণৰ তন্ত্র। 

যদ্রবধি মন্ুষ্যগণ পরমেশ্বরের প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে না পারে (অর্থাৎ 
যে পর্য্যস্ত তাহাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে না পারে), তদবধি তাহার! 
তপ, ব্রত, তীর্থদর্শন, জপ, হোম, কলিত দেবাদির অর্চনা, ও বেদাদি 
শাস্ত্র কথা লইয়া সময় যাপন করে। কিন্তু প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে 
পারিলে এ সকলে আর প্রবৃত্ত হয় না। 


/জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে, 


7 


| শেষ আপনিও বিনষ্ট হয়। 


অজ্ঞানকলুষৎ জীবং জ্ঞানাভ্যানা দ্বিনিম্মলমূ। 
কত্বাজ্ঞানং ন্বয়ং নশ্যেজ্জলৎ কতকরেণুবৎ। 
আত্মবোধ। 
যে প্রকার নিরশ্মলীবীজের রেণু মলিন জলের মাঁলিন্য সমুদাঁয় বিন করি 
পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ অজ্ঞানকলুষতাকে বিনাঁশ করিয়া 
জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়। থাকে ॥ 
য এব যত্বঃ ক্রিয়তে বাহ্যার্ধোপার্জনে জনৈঃ। 
স এব যত্বুঃ কর্তব্যঃ পুর্কৎ প্রজ্ঞাবিরদ্ধয়ে | 
সীমাস্তৎ সর্বছুঃখানামাপদাৎ কোষমুত্বমম্‌। 
বীজৎ সংসার-রক্ষাণাং গ্রজ্ঞামাদ্যাং বিনাশয়েৎ ॥ 
১. যো» বা, উপ, প্রকরণ। 
বাহাধনাদি উপার্জনে লোক যেরূপ যত্ব করে; সেইরূপ বন বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত 
অগ্রে কর্তব্য । 


জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে । ৬৭ 


সকল ছুঃখের সীমাস্থান ও.আপদের উত্তম 'ভাগার এবং সংসার বৃক্ষের 
বীজস্বরূপ যে আদিম প্রজ্ঞা তাহাকে পশ্চাৎ নাশ করিবেক। 


আচার্য ঃ প্লবিত। তসা জ্ঞানং প্লব ইহোচ্যতে । 
বিজ্ঞায় কৃতকৃত্যনস্ত তী্স্তদুভয়ং ত্যজেৎ ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ১৬২।২৩। 
জনক কহিলেন, হে শুক! পণ্ডিতের আঁচাঁধ্যকে সংসাঁর-সাঁগরের কর্ণধার 
এবং জ্ঞানকে প্রবস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিরা থাকেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ- 


পূর্বক সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলে পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়- 
কেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য । * 


উন্কাহস্তে। যথা কশ্চিদূদ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ। 
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥ 


উত্তরগীত|। 
যে প্রকার অন্ধকার-রজনীতে কোন দ্রব্য অন্বেষণার্থ মনুষ্য উন! গ্রহণপূর্বক 
সেই দ্রব্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উন্ধাকে পরিত্যাগ 
করে, তদ্রপ অবিদযা-অন্ধকারাবৃত পরদার্থদিদৃক্ষু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উস্বা 
দ্বারা সচ্চিদানন্বন্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করির। পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ 
করিবেন । 

গ*' নাবাথা হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি | 
উত্তীর্ণে তু সরিংপ।বে নাব। ব। কিং প্রয়োজনম্‌॥ উত্তর গীভ। | 

ষে পর্যন্ত নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া ন। য় তদবধিই মৌকার প্রয়োজন হয়, এবং 
নদীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার জ্ঞেয় 
ব্রহ্মকে সমাক লাভ করিতে পারিলে আব জ্ঞানসধনাদিতে প্রয়োজন থাকে ন।। 

দেবধি নারদ শুকদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন :_. 

“অতএব তুমি মোহুবিহীন হইয়া প্রথমত: জ্ঞানবলে ধর্ম, অধন্দ্ব এবং সত্য ও মিথ্যা 
পরিত্যাগ করিয়। পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার শিট পরম গুচ 
বিষয় কীর্তন করিলাম | দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়। মন্ত্যণে।ক পাণত)শ কগিয়া 
স্ব্গলোক লাভ করিয়াছেন।” 


মূ. ৪1 মো। ধঃ 


৬৮" মুক্তি এবং তাহার মাধন 


যে। বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান|নুমানিকঃ। 

মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত জ্ঞানৎ চ ময়ি নংন্যনেৎ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! বিনি অন্ুভব পর্য্যন্ত শান্্র-সম্পন্ন, অতএব) 
আত্মতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল পরোক্ষজ্ঞানশংলী নহেন, সেই বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি এই সমুদর ব্রহ্গাগুকে পরমেশ্বরের স্ষ্টিশক্তির প্রতিবিশ্বন্বরূপ মাত্র 
জানিয়! জ্ঞানকে ও জ্ঞানের সাধনকে আমাতে মমর্পণ করিবেন । 

সধ্যঙ, নিয়ম্য যতয়ো৷ যমকর্তৃহেতিৎ ৷ 

জহ্য,ও স্বরাড়িব নিপানখনিত্রসিক্দ্রঃ ॥ 

ভা, ২। ৭18৮ । 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! যেরূপ দরিদ্র কুপখনক কোনরূপে সমৃদ্ধিশালী 
হইয়! উঠিলে খননসাধন খনিত্র ( খোন্ত| ) অগ্রান্থ করির1 পরিত্যাগ করে, 
সেইরূপ যত্বশীল উপাঁসকেরা মনকে নিশ্চয়রূপে পরমেশ্বরে ধারণ করিতে 
পারিলে জ্ঞানসাধনাদি পরিত্যাগ কবিয়। থাকেন । অর্থাৎ ভগবানে মনকে 
মংঘত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলে মন্ুষ্যদিগের আর কোন কার্য্যই 
থাকে না। * 


* প্রসিদ্ধ প্রেমিক কবি হাফেজ বলিয়াছেন-_ 

“ওহে, তুমি যে বুদ্ধির পুস্তকে প্রেমের বচন শিক্ষা করিতেছ, আমি আপস্ক! করি তুমি 
শু কথার মর্দন বুঝিতে পারিবে না। * * * * প্রেমশৃঙ্খল জ্ঞানিগণের হস্তে সমর্পিত 
হয় ন।ই, যদি সখাকে চ।ও, জ্ঞান পরিত্যাগ কর ।” 

স্থপ্রমিদ্ধ কবি খাজ। হাঁফেজের প্রবচনাবলী দেওয়ান হাফেজ” 
নামক মুল পারসা্রন্থ হইতে অন্ুবাদিত। 


বাকাসংবমনের তাবশ্যকতা। নামক প্রস্তাবের টাপ্পনীতে মন ও বুদ্ধির বিষয়ে হাহ. 
বল] হইয়পছ তহ1। পঠ করিতে হইষে। 


পরমেশর সাধকের পক্ষে অতীব হুলভ। 


নায়মাত্ব। গ্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়] ন বছুন। আতেন। 
যমেবৈষ ধুতে তেন লভ্যস্তব্যৈেষ আত্মা বধুতে তনৃং স্বাম. | 
মু, উপ, ৩র মুণ্ক, ২য়, খণ্ড । 
কঠ, উপ, ২য় বল্লী। 
বহু বাক্য আড়ম্বর দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা অনেক শ্রবণ দ্বারা এই আত্মা 
লব্ধ হন না, যে সাধক ইহীকে প্রার্থনা করেন তিনিই ইহাকে লাঁভ করেন, 
তাহারই নিকট ইনি স্বীয় মুন্তি প্রকাশ করেন। 
যে সাধক পরমেশ্বরকে লাঁভ করিতে ইচ্ছা করেন, পরমেশ্বরের জন্তা 
তাহাকে ব্যাকুল হইতে হর। প্রাণের ব্যাকুলতা ব্যতীত পরমদেবকে অন্য 
কিছুতেই লাভ করা যায় না । কি প্রাচীন কালে, কি বর্তমান কালে, যথার্থ 
ঈশ্বরল[ভের লালপ! ফাহাদের হৃদয়ে স্থায়িরূপে জন্মিয়াছে, পরমেশ্বরকে 
পাইবার জন্য যাঁহাদের প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, “যদি ব্রহ্মলাভ ন! 
ঘটিল তবে এ বৃথা! জীবনে কি প্রয়োজন” ইহা! ভাবিয়া যাহারা শোকে অশ্রু 
বিসর্জন করিতে পারিয়াছেন, এবং গ্র।ণেশখ্বরের বিরহে ধাহাদের সমস্ত 
জগতকে শূন্যময় বোধ হইয়াছে, (অধিক কি স্ত্রী, পৃত্র,ধন * রাজ্য বন্ধু বান্ধব 
কিছুতেই ধাহাঁদের হৃদয়ের সে অভাব পুরণ করিতে ন1 পারিয়াছে), তাহারা! 
প্রত্যেকেই পরমেশ্বরকে চিরদিনের জন্য লাভ করিয়া অনন্ত আনন্দের ভাগী 
হইতে পারিয়াছেন। এপ্রকার সাধকের পক্ষে পরমেশ্বর অতীব সহজ 
লভ্য হন। 


সুলভশ্চায়মত্যান্তৎ সুজ্ঞেয়শ্চাত্ববন্ধথুবৎ। 


খরীরপদ্মকুহরে সর্ধষামেব ষট্পদঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 


* যো৷ ছুস্ত্যজান্‌ দাঁরহতান্‌ হুহদ্রাজ্যং হাদিম্প্‌ শঃ। 
জহো যুবৈন মলবছুত্বমগ্জেকলালস5 ॥ ভা) ৫1 ১৪| ৪২। 


৭০ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


ভগবান্‌ বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, সকলের শরীররূপ-পন্ম মধ্যে ভ্রমরস্বরূপে স্থিত 
এই পরা্পর পরমেশ্বর নিতান্ত সহজলভ্য ; এঘং পিতা মাত! ও বন্ধু প্রভৃতি 
পরমায্মীয়গণের ন্যায় স্জ্ঞেয় হন । 

নিত্যাভ্যসনশীলন্য ন্বয়ংবেদযৎ হি তড্ডবেৎ। 

তৎ নুক্সত্বাদনির্দেশ্যৎ পরং ব্রহ্ম ননাতনম. ॥ 


দক্ষ ৭। ২৬। 
সেই সনাতন পরক্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বস্ত, এ নিমিত্ত নির্দেশের বহিভূ্তি। 
কিন্ত নিত্য অভ্যাসশীল * ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি স্বয়ংবেদ্য অর্থাৎ আপনিই 
অনুভূত হন। 

অনন্যচেতাঃ মততং যে মাং ম্মরতি নিত্যশঃ | 
তপ্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তন্য যোগিনঃ ॥ 
গীতা, ৮ম অধ্যায় । 
হে পার্থ, অন্য চিস্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ আমাকে ( অর্থাৎ 
পরমেশ্বরকে ) স্মরণ করে, আমি (অর্থাৎ পরমেশ্বর ) তাহার অনারাসে 
লভ্য হই। 
অনন্যদ্রন্টী ভজতাং গুহাশয় ঃ 
স্বয়ং বিধত্তে ন্বগ্ণতিং পরঃ পরাঁম. ॥ 
ভা, ৩1 ১৩। ৪৮ 
যে ব্যক্তি অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একমনে কেবল ভগবানের 


ভজনায় প্রবৃত্ত হন, হৃদয়শায়ী ভগবান আপনিই তাহাকে নিজ পদ প্রদান 
করেন । 


* তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যেন্যং তৎ্প্রবোধনম্‌। 
এতদেকপরত্বঞ্ ব্রন্ষাত্যাসং বিছুর্্ব,ধাঃ ॥ প, দ, ৭। ১০৫। 
সত্যন্বক্বপ ব্রঙ্গের চিন্তা করা, তদ্িষয়ক বাক্য আলোচন! করা বিচার দ্বার পরস্পর 
তাহ! বোধগম্য কর! এবং তাহার উপাসনায় সর্ববদ1 তৎপর হওয়া, এই কয়েকটা বিষয়ের নিত্য 
অনুষ্ঠান করাকে পণ্ডিতের ব্রক্ষবিষয়ক অভ্যাস কহিয়। থাকেন। 


পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব চুলভ। ৭১ 


যতোবাচে। নিবর্তস্তে অগ্রাপ্য মনসা! সহ। 
সাধনাদৃমলৎ জ্ঞানৎ শ্বয়ং স্ষরতি তদৃধ্বম.॥ 
শি, সং ৫। ১৮০। 
যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য 
প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই বিশ্বগুরু পরমেশ্বর সাধকের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হন। 


জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে । 
চিদানন্দন্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে ম্বয়মেব হি ॥ 

আ, বো, 
যদিও পরমাঁআ্ীতে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞের় এতদ্রপ প্রভেদ না থাঁকাঁতে 
মনেরদ্বারা কেহ তাহাকে জানিতে সক্ষম হন না, তথাচ জ্ঞানানন্দস্বরূপত্ব 
হেতু তিনি স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন। 

সদ] নর্ধগতোহপ্যাতআ্ৰা ন সর্বব্রাবভামতে । 
বুদ্ধাবেবাবভাসেত ন্বচ্ছেবু গতিবিশ্ববৎ ॥ 

আ., বো, 
যে প্রকার সুর্য্যাদির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্ততে প্রাকাঁশিত না হইয়! 
কেবল জলাদি স্বচ্ছ বস্ততেই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সর্ধগত পরমাত্মা 
মানবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রি়গণের নিকট প্রকাশিত না হইয়া কেবল মাত্র 
বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষুতেই প্রতিভাসমান হন। * 

* এই পৃথিবীতে এরূপ অজ্ঞান ব্যক্তি অনেক আছেন, ধাহার৷ ইন্ড্রিয়াতীত পরমেশ্ব- 
রকে চর্খরচক্ষের বিষয়ীভূত করিতে ইচ্ছ। করেন; এবং বাহ্াবস্তর ম্যায় সেই অতীন্দরিয় 
্রহ্ম পদার্থকে দর্শনেত্্রিয়ের আয়ন্তীভূভ করিতে না পারায় তাহারা ত্রহ্মদর্শম কথাটিতে 
সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাদ করিয়া থাকেন, অধিককি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মদর্শনকে 
মনের ধৌক]1 বলিয়া উপহাস করিতেও ক্র্টি করেন না । যাহা হউক, চক্ষে দেখা গেল 
না বা তর্কে পাওয়া গেল না বলিয় ধাহারা ব্রহ্মদর্শন কথাটীকে মিথ্যা বলেন ব। ব্রহ্মগ- 
সত্ত্বা অস্বীকার করেন, তাহার নিতান্ত ভ্রান্ত । কারণ, এ জগতে এরূপ অনেক বস্তু 
আছে যাহা! চক্ষুত্বারা দেখ যায় না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জান যায় । সামবেদীয় ছালোগ্য 
উপনিষদের ঘষ্টপ্রপাঠকে এ বিষয়ের একটা মুন্দর গল্প আছে। 


৭২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


সর্দত্রাবস্থিতং শান্তৎ ন প্রপশ্যেজ্জনার্দনম্‌। 
জ্ঞানচন্কুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ নূর্য্যমিবোদ্িতম্‌ ॥ ডর 
যেমন হৃর্য্যোদয় হইলেও অন্ধ ব্যক্তি দিবাঁকরকে দেখিতে পায় না, তদ্রপ 
জ্ঞানচক্ষূর্বিহীনত্ব হেড অজ্ঞানান্ধ জীব সমূহ সর্ধত্র পরিব্যাপী প্রশান্ত জনা- 
দিনকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। 


যখন উদ্দালক খবি নিজপুতর শ্বেতকেতুকে রক্ঙ্ঞানবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, 
শ্বেতকেতু বালকত্বপ্রযুক্ত প্রথমতঃ সেই উপদেশের মহান্ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন 
নাই। উদ্দালক তদ্দর্শনে লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে 
আরম্ভ করিলেন। উদ্দালক কহিলেন, শ্বেতকেতে। ! সন্ুখস্থ এ নাগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটা 
ফলন আনয়ন কর। শ্বেতকেতু বৃদ্দ হইতে ফল আনিলে উদ্দালক তাহাকে ভারঙ্গিতে 
বলিলেন। শ্বেতকেতু ফলটাী ভারঙ্গিলেন। উদ্দালক জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহার মধ্ো কি 
দেখিতে পাও?” শ্বেতকেতু কহিলেন, “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সকল দেখিতেছি। উদ্দালক পুনশ্চ 
কহিলেন; “উহারও একটা ভাঙ্গ 1” শ্বেতকেতু পুনশ্চ ভাঙ্গিলেন। উদ্দালক আবার জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ধ বীজের মধ্যে কি দেখিতে পাও?” শ্বেতকেতু খ বীজের মধ্যে অন্য কিছু 
না দেখিয়া! কহিলেন “কিছু না।” উদ্দালক কহিলেন “কিছু না নয়-_-আছে, সন্মুগস্থ এ 
ন্যগ্রোধ বৃক্ষের সদৃশ আর একটী বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না। 
তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়! প্রকাশ 
পাইবে। এখন তাহ! কারণভাবে আছে।'' শ্বেতকেতু ব'লক, সুতরাং ইহ। তিনি হৃদয়ে 


ধারণ করিতে পারিলেন না। 
পরে আর এক দিন উদ্দালক একথও সৈন্ধব লবণ লইয়া বলিলেন, «বৎস! এই লবণ- 


খণ্ড জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখ, কল্য পরাতে আমার নিকট লইয়া আইন ।৮ 
শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। উদ্দালক অন্নমতি করিলেন “জল হইতে লবণখণ্ড আহ্‌- 
রণ কর"। খেতকেতু দেখিলেন জলে লবণখণ্ড নাই, স্তরাং কহিলেন, “লবণখণ্ড জল- 
মধ্যে নাই।" উন্দালক কহিলেন, “আছে; তুমি দেখিতে গাইতেছ না।” শ্বেতকেতু কহি- 
লেন “যদি থাকিত, তবে অবন্যই দেখিতে পাইতাম ।” উদ্বালক কহিলেন, “এই জগতে 
অনেক বস্তই চক্ষুদ্বার দেখা যায় না, কিন্তু তাহ! ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যাঁয়। তুমি 
এ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না, জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারিবে ।” শ্বেতকেতু 
আচমন করিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে “লবণ আছে।" অতএব নিরাকার পর- 
মেশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত নহেন বটে, কিন্তু সাধন করিলে আপনা হইতে 
তিনি আমীদিগের আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকেন। 











পরমেশুর ম।পকের পক্ষে অতীব সুলক্ ৭৩ 


49ি. [মপ্রনাদ মেন ধলিঘ্বাছেন,- 
প্রনাদ কলে ব্রক্ষনিবূপণের কণা দেতোর হ।নি। 
আগার ত্রহ্গময়ী নন্্ঘটে, পদে গজ গয়া কাশী ॥ 
পা, প, ৬৯ । 

দেহে অর্থাৎ বহির্দন্ত বা গজদন্তবিশিষ্ট ব্যক্তি । ত্দ51 বাক্তি না হাসিলে ও 
ঘেমন দন্ত স্বতঃই প্রকাশিত থাকে, ঠিক সেইরূপ মন্তুধা ভঙ্গণিদ্ূগপণ করুক 
আর নাই করুক, করিতে পাঁকক আর নাই পরুক, তিনি (ত্র) স্ব 
প্রনাশিত বহিয়াছেন |* যাহারা অন্ধ অর্থ/ৎ যাঁভাদের জ্ঞানচক্ষ এগনও 
প্র্ষটিভ হয় নাই, ভাহারাই ভীহাকে দর্শন করিতে পাঁবে না) নকব। 
জ্ঞানী নাত্রেই তাহাকে সর্বদ। সর্দত্র দশন করিতে সমর্থ হন। 

যত্র যত্র মনে। যাতি তত্র তত্র পরং পদম.। 

তত্র তত্র পরৎ ব্রহ্ম মন্বত্র সমবশ্থিতম, | উ, গী, 
কৃষ্ণ কহিলেন, তত্বজ্ঞানী পুরুষ নে ঘে বস্ততে মনোনিবেশ কবেন, সেই 
সেই বস্ততেই পরমাম্মীকে দর্শন কবিরা] থাকেন, যে ভে গবনাম্া সর্দএ 
পূর্ণদ্ধপে বিবাজিভ আছেন । 

শ্লয়ংবেদ্যঞ্চ তদ্ত্রন্ধ কুমারীমৈথুনং যথা। 

অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ষোহি যথা ঘটম্‌ ॥ 

দল্গ ৭1১৫1 

পরবর্গ কুমারী স্ত্রীর মেথুনস্থখের ন্যার স্বসৎবেদ্য অর্থাৎ সাপক কেবল 
আপনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, অন্যকে বনাইতে পারেন ন।। এবং 
জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন ঘট কি তাহা জানে না, সেইরূপ অসোগা বাক্তি সহ 
উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে জানিতে পারে না । 17 


* পারস্যদেশায় সাধক ও কবি খাজ। হাফেজ ঝলিয়াছেন__ 
“নখার রূপের উপর কোনরূপ আবরণ ও অবগু্ঠন নাই। তুমি পথেস ধুলি শিৰুপ্ 
কব, তাহ! হইলেই দশন করিতে পারিবে 1” 
1 বে ব্ক্তি কখনও নিষ্টবন আন্মাদন কনে নাই তাহাকে যেমন কেহ দিষ্নস কিরূপ 
ই কোশন্ধপ উপদেশ দ্বারাই বুঝা]ইতে পাবেন না এব" নিষ্টবন আান্াদন কৰান ব্যতীত 
৯৩ 


৭3 মুক্তি এবং তাহার নধন। 


গ্রহল।দ উাহাব সদস্যগণকে বপিদ্নাছিনেন, 
কেবলানুভবানন্দন্ধরূপঃ পরমেশ্রঃ 
ভা, ৭। ৬। ২৩। 
কেবন মা অনভবনন্দই গ্বমেশ্বরেব বপ। 


মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপরচিস্তা কামনা) 
থাকিলে ব্রহ্মলাভ ঘটে না। 


নব ভার্সটং ন মংত্যন্তং তাবদাত্বা। ন লজ্যতে । 
নর্দবস্তপরিত্য।গে শেষ আত্মেতি কথ্যতে ॥ 


ব[বত পর্ধান্ত সকল বস্তু তাযাগ ন। হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত আম্মগ্রাপ্তি হর না। 
সঞ্চল বন্ধু পরিন্যাগ হইলে শেষে থে বস্ত থাকে ভাহাকেই আত্মা কহে 
বাবদন্যৎ ন অংত্যক্তৎ তাবৎ সামান্যমেব হি। 
বন্ত নান্বাদ্যতে নাধে শ্বাত্বলাভে তু কা কথা ॥ 
সাধক যাবৎ সকল বস্ত ত্যাগ না করেন, তাবৎ সামান্য অন্বাদনই হয় না, 
ইহাতে আন্ধলাভের কথা কি? অথাৎ তাহ সুদুরপরাহত। 
অআ্বাবলোকনার্ঘস্ত তন্মাৎ সর্কং পরিত্যজেৎ। 
সন্দং কিঞিঃৎ পরিত্যজ্য যৎ শেষ তৎ পরৎ পদম্‌ ॥ 
যো, বা, উপপ্রকরণ। 
অতএব আত্মার অবলোকন নিমিত্ত সাধক অন্য সকল বস্তু পরিত্যাগ 


করিবেন। সকল বস্ত ত্যাগ করিলে শেৰ যে কিঞ্চিৎ বস্ত থাকিবে সেই 
পরম পদ আমা । 


০০-১8-2228 নিযে ররর 
যেমন তাহীকে মিষ্টরস বুঝাইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, সেইরূপ ব্রদ্মজব।্জি অজ্ঞান 
বাক্তিকে ব্রন্মানন্দ আম্মাদন ন। কৰাইতে পারিলে কেন বার) দ্বব। তাহাকে প্রসব দর্শন 
নিষয় কোনমতেই বুঝাইতে পারেন ন।। 





পপ 


'অপরচিস্তাভাবে ব্রহ্মল।ভ | ৭৫ 


কামাদয়ে। বিলীয়ন্তে জ্বান।দেব ন ঢান্যথা। 
অভাবে নন্ব তত্বানাৎ মম তত্বং প্রকাশতে ॥ 
শি, সং, ২। ৫৮। 
প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে কামাদি সমস্ত অভিলধিত বিনয় লরপ্রাপ্ত হনব; 
এবং যখন সশ্যক্‌ প্রকারে অন্যান্য বিষয়তন্বের অভাব হয়, তখনই সাধকের 
আম্মাতে আমার সেই পরম তত্ব গ্রকাশ পায় ।* 
অজ্ঞমিত্বাখিলানর্৫থান্‌ ভোগ্ানাপ্ে।তি পুক্থলান্‌। 
নহি বর্দপরিভ্যাগমন্তরেণ তুখী ভবে ॥ 
অ, সং, ১৮ | ২। 


(স্ত্রী পুত্র গুহ উদ্যান প্রহ্থতি লাভ করিয়৷ ) অশেষ অর্থ উপার্জন পুর্বাক 
সংসাবী মানবগণ ধিবিধ বিষ ভে।গ করিতে থাকেন 3 কিছ সৃদ্দায় পরি- 
ত্যাগ বাতিরেকে কেহই স্থুপী হইতে পাবেন না| 


যশ্চৈতান্‌ প্রাপ্র,য়াৎ অবদান বশ্চ তান কেবলাংস্ত্যজেৎ। 
প্রাপণ|ৎ মন্দ কামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥ 
মনত »য় অপ্যায় | 
থে বাক্তি সমর বিষয় লাভ কনে ও যেবাক্তি সম্দন্ বিষরবাসনা পররি- 
ত্যাগ কবে, এই ডুয়েৰ মদে; বিবয়বননানিধীন বাই শ্রেচ হন। 


শপ সপে শা পাপী আপস আপ | পপ | পা শী শশা টি তা শা শে ৪ স্‌ রি - ৮০ আশপাশ শসা পা পিশী শ ন্ত শপ শপ পাত সপ 


*«. প্রজাতি ঘদ। কামান্‌ সর্দ।ন্‌ পার্থ মনোগত।ন্‌। 
আক্মনোবাজ্সন! তুষ্ট: হ্বিত গ্রজ্ঞস্থাদে নভে | গী, 
হে পার্থ, যগন মনোগত আকন কামনা দব হয় এন আন্জ।তেহ গরম সান্তে!র জলে, 
৩এনই সাধকের মেই বুকে প্রকৃত পরমেপরশিঠ বুঙ্গি কান । 
ভ্বাফর জলদি নানক কোন মুনলসান দববেশ বলিষ ভিতোণািত! চুদি হছেদণ 
করু তাড1 প্রথন পরশিক্ষেপেই প্রাপ্ত হইবে । যদি (ছুই ন। পাও তবে গাশিও ঘে এগনও 
এবপদও সে পথে তুমি গমন কর নাই ।তোমার এ চবিশু আহণভাব খাকিলে তুমি সে গথে 
পদস্থাপন কর নাই |” 
“ভসদু কিঠিতে!ল আগুলিয়। ন।মব গারসা প্রস্থ) 


৭৯ মুক্তি এবং তাহার মাপণ 


যে মন" পরিত্যক্তং ন বিদ্বান ন চ পাণ্ডতঃ | 
ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭1১৪.। 
নারদ কহিলেন, হে শুক এই জগতে যিনি সর্বত্যাগী হইতে পারিয়া- 
ছেন, তিনিই বিদ্বান এবং তিনিই পণ্ডিত ।* 
রলুপণস্ত মনে] রাজন্‌ পেলবেইপি নিমজ্জতি | 
কার্শে গোম্পদতোয়েহপি জীর্ণাঙ্গে। মশকো যথা ॥ 
মশক ঘেমত গোম্পদ-জলে জীর্ণাঙ্গ হইয়। মগ্ন হয়, সেইরূপ অতিহ্ম্্র কপণ 
এই মন কোমল অল্প বস্ততেও নিমগ্ন হয় । 
বিনিবারিতপব্ধণর্ধাদপহস্তিতবান্ধবাঁৎ। 
ন লধৈর্ধ্যাুতে কশ্চিদভুদ্ধরতি লঙ্কটাৎ ॥ 
| যো, বা, উপ, প্রথ রণ 
সর্ধার্থত্যাগরূপী ও বন্ধুমংযোগশূন্য স্বীয় ধৈর্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই 
এই ভয়ানক সংসার-সমুদ্র উভীর্ণ হইতে পারেন না। 
আশা যাবদশেষেণ ন লুনাশ্চিভস্তবাঃ | 
বীরুধে দাত্রকেণেব তাবশ্নঃ কুশলৎ কুতঃ॥ 
যে।, বা, উপ, প্রকরণ । 
অতএব যব পধ্যন্ত মনোজাঁত আশা সকল অশেব প্রকারে (দাঁত্র দ্বারা লা 
ছেদ নায়) ছিন্ন না হয়, তাবৎ আমাদিগের কল্যাণ কোথার ? 


* বাসদেবও শুককে কহিয়ছিলেন, “বংন। বিদ্যালভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ 
ও সর্বাতাগ বাতিরেকে কদাচই দিদ্ধিলাভ করা যায় ন।” 
ম, ভাঃ মো, ধ,। 
একদ! কোন তপদ্দিনাকে এক বাক্তি জিজ্ঞ।স। কবেন, “তুমি এরূপ উচ্চ অবস্থা কিরূপে 
লাভ কমিলে ”" তপশ্বিনা উওর করিলেন “সকন প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়৷ পাইয়াছি 1৮ 


রি 
/ - 


, অনাসক্তি ও ত্যাগম্বীকার ৷ 


মোক্ষে। বিষয় বৈরস্যৎ বন্ধো। বৈষয়িকো। রনঃ | 
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছনি তথা কুরু ॥ 

অ, সং, ১৫ ২। 
পিষবন্ার নামই বন্ধন, এবং বিষয়ে বিভৃষ্ণীর নামই মোক ॥ এতদ্বিথয়ক 
জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। তুমি ইহ] বুঝিয়া যেন্ধপ ইচ্ছা হয় তাহাই কর। * 

্বপৌরুষেণ মাধ্যেন স্বেপ্িতত্যাগরূপিণ। । 
মনঃপ্রশমমাত্রেণ বিন। নাস্তি শুভাগতিঃ ॥ 
যো, বা,। 
স্ববীর-পুরুষকাঁর-সাধা নিজ ঈপ্সিত (হৃদয়ের প্রিয় পার্থিব অভিলাষ ) ত্যাগ- 
রূপ মনের যে শান্তি তাহ! ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির কখনও শুভগ্রাপ্তি 
হয় না। 
স্বায়ত্ুমেকান্ত হিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম. | 
য্য ছুক্ষরতাৎ যাতৎ ধিক্‌ তৎ পুরুষকীটকম. ॥ 
যে, বা,। 
শিতান্তহিতকারী ও নিজ আয়ভ্াবীন যে স্বকীয়-ঈপ্পিতত্যাগ তাহা যাহার 
পক্ষে ছুষ্ষর বলির বোধ হয়, সে পুরুষ-কীট ; তাহাকে ধিকৃ । 


*. ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রা প্ততুষ্টিমুহুমু £। অ, সং, ১০৪ । 
সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিবামাত্র পুনঃ পুনঃ তুষ্টির আবির্ভাব হুয়। 
প্রকৃত সাধক আপনার দেহের প্রতিও বিন্দুমাত্র আসক্তচিত্ত হইবেন না। কারণ, 
আমাদের নিজ দেহের প্রতি যে আসক্তি তাহাঁও সংসারাসক্তি নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে । এ 
বিষয়ে অষ্টাবক্র খষি এইরূপ বলিয়াছেন__ 
যস্যাভিমানে। মোক্ষেচপি দেহেহপি মমত। তথ। | 
ন ব।জ্ঞানী নবা যোগী কেবলং ছুঃখভ।গসৌ ॥ অ, স”, ১৬1 ১০। 
ধাহার 'আমি মুক্ত" এরূপ মোক্ষাভিমান আছে, অথঢ ধাহার দেহে মষঠা আছে, তিনি জ্ঞানীও 
নহেন, খোগীও নহেন। চিনি কেবল ছুঃখের ভাখা। 


৭৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


ত্যজন্লভিমতং রস্ত যস্তিষ্ঠতি ন নংশয়ঃ | 
জিতমেব মনস্তেন বাহ্যং গুদরমুজবতা ॥' 
যো, বা)। 
এই পৃথিবীতে যিনি পরমেশ্বরের জন্য আপনার হৃদয়ের পরম প্রিয় বস্তকেও 
পরিত্যাগ করিয়া নিঃসংশয়চিত্তে অবস্থিতি করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ 
মনকে জয় করিয়াছেন । 


যদি রম্যমরম্যত্ে ত্বয়া নন্নিহিতং চিত 


ছিন্নান্যেব তদঙ্গনি চিভস্যেতি মতিন্মম ॥ 
বো, বা,। 


এই পৃথিবীতে তোমার পক্ষে ঘাহা অভিরম্য বস্ত যদ্যপি জান দ্বারা তাহাকে 
অরম্যরূপে ধারণা করিতে পার (অর্থাৎ একমাত্র চিরদিনের বস্ত পরমেশ্বর- 
কেই কেবল যদি তুমি রম্য বস্ত বলির! বুঝিতে সক্ষম হও, ) তবে তোমার 
চিত্তের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে এমত আমার বোধ হইবে । * 


* ন্বন্বপ্ননাপরোক্ষ্োণ দুষ্ট 1 পগ্ন্‌ স্বজাগরম্‌। 
চিন্তয়েদ প্রমত্তঃ সন্ন'ভাবনুদিনং মু্ঃ ॥ 
চিরং তয়োঃ সব্বনাম্যমনুসন্ধ'য় জাগরে । 
সত্যত্ববুদ্ধিং সংতাজ্য নানুরজ্জতি পূর্ব ॥ পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপঃ। 
স্বীয় স্বপ্ন অবস্থা ও জাগ্রৎ অবস্থা উভয়কে প্রতাক্ষ দেখিয়া আলোচনা করত প্রমাদশূহ্ 
জ্ঞানী ব্যক্তি জাগ্রৎ অবস্থাকেও স্বপ্নতুল্য ক্ষণস্থায়ী ) রূপে অনুক্ষণ চিন্ত। দ্বারা অনুসন্ধান করি- 
বেন। জাগ্রৎ অবস্থার নিতাত্ববুদ্ধি পরিতাগণপুর্বক তাহাতে আস্থ! পরিত্যাগ করিলে হৃতরাং 
ভাহাদিগের আর অনিত্য স্ত্রীপুল্রাদি বিষয়ে কখনই পূর্বববৎ অনুর[গ জন্মে না। 
বস্ততঃ শ্রীপুত্রাদি বিষয়ের সহ্তি আম।দিগের যে সম্বন্ধ তাহা নিতান্তই স্বপ্নবৎ অস্থায়ী । 
স্বপ্নে যেরূপ আনর! রাজা লাভ করিয়া! আনন্দিত হই এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তাহাকে স্বপ্ন 
বলিয়া! বুঝিতে পারি; তদ্ধণ জাগ্রৎ অবস্থায় আসরা মোহবশতঃ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি 
আসক্তচিত্ত হইয়! একবারে মুগ্গভাবে অবস্থিত থাকি, কিন্ত যখন মৃত্যু আসিয়া আমাদিগের 
পরস্পরকে পরস্পর হইতে অনন্ত কালের জন্য বিষুক্ত করিয়া ফেললো, যখন আমরা, আমাদের 
প্রাণের পুন্তলিকাগণকে চিনদিনের জন্ত হারাইয়া জগৎকে কেবল শৃন্যময় দোযুতে থাকি, 
তখনই আমরা! স্পষ্ট বুঝিতে পারি ষে, পৃথিবীতে আন!দের যে বস্তনমাগম-_ পৃথিবীর যে ধন 
ব্য লীভ--এ সকল কিছুই সত্য নহে, কেবল ন্বপনবৎ মাত্র । অতএব ধাঁহারা মৃত্যু কর্তৃক 


অনাসক্তি ও ত্যাগশীকার 44 সা 


অর্দপ্রাগুবিবেকন] ন প্রাপ্তপ্যামলং পদ্ম. | 
মননস্ত/টজতো। ভোগান্‌ পরিতাঁপোহি জায়তে ॥ 
যো, বা,। 
যে ব্যক্তি অর্ধবিবেক প্রাপ্ত হইপ়াছেন কিন্তু অমল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন নাই, 
সেই ব্যক্তির মনে ভোগ ত্যাগ করিতে বিশেষ পরিতাপ জন্মে। 
জ্ঞাতজ্ঞেয়ন্য মনমে। নুনমেতৎ বিলক্ষণম. ৷ 
ন স্বাদ্যন্তে সমগ্রাণি ভোখর্ন্দনি যৎ পুনঃ ॥৯ 
যো, বা, । 


খিনি জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারেন, তাহার মনে নিশ্চয় এই বৈলক্ষণ্য হয় 
যে, ততৎকর্তঁক পুনশ্চ সমগ্র ভোগ আস্বাদ্য হয় না। 
বাস্থা নিত্যাং সুখানক্তিং হিত্বাত্ম মুখ নির্ঘ তঃ। 
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদন্তরেব প্রকণশতে ॥ 
আত্মবোধ। 
সেই জ্ঞাতজ্ঞেয় ব্যক্তি বাহা অনিত্য সুখ বিষয়ে আসন্তি পরিত্যাগ করিয়! 
আত্মস্থথে নিবৃতি হওত ঘটমধ্যস্থিত দীপপ্রভার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশমান 
থাকেন । 
শুক কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দেহপরিত্যাগ করিবার সময় চিস্তা করিলেন, 
আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এক্ষণে উদ্ধবই মদ্বিষয়ক 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র। কারণ, ইহাঁপেক্ষা অধিকতর আয্মজ্ঞানী 
আর কোন ব্যক্তি নাই। অপর, উদ্ধব আমাপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যান নহেন। 


শা সপ উস 


জাগরিত হইবার পূর্বেই তত্বজ্ঞান আলে।চন! দ্বারা জাগরিত হন, এবং কেবল মাত্র 
'পরযেশ্বরকেই আপনার বন্ধু বলিয়। জানিতে পারেন, ভাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং তাহাদিগেরই 
জীবনধারণ সার্থক। 
প₹.. বুধন্্'ভরণং ভারং মলমালেপনং তথ। | 
মন্যতে স্ত্রী চ মূর্খ্চ তদেব বহুমন্যতে ॥ 











জ্ঞানী বাক্তিরা আভরণকে ভার ও চন্দনাদি বিলেপন-বস্তকে মল জ্ঞ।ন করেন, শ্রী ও অজ্ঞাশীর। 
তাহাকেই উপাদেয় মনে করে। দক্ষ--৭ম অধ্যায়। 


৮৭ মুক্ত.এবং তাহার সাধন | 


কারণ, বিষর ইহার মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিতে পাবে ন। * আন্মদমন 


করিতে ইহার বিলক্ষণ ক্ষমতাও আছে। ভা,'৩। ৪। ২৯_৩১। 
যোগ ও সমাধি । 
জানাত্যাত্মনি যো ব্রহ্ম ন যোসীতুযচাতে বুপৈঃ | 
দক্ষ, ৭। ১৬। 


ধিনি আপন আম্মতেই তরঙ্গ দেখেন, পগ্ডিতেরা তাহাকেই যোগী বলেন । 

শ্লোকাদিত্ত প্রবক্ষ্যামি যদ্ুক্তং তত্বদর্শিভিঃ | 

সর্চিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তে! যোগউচ্যতে ॥ 

| জ্ঞা, স, তন্থ। 
ভগবান্‌ শিব কহিলেন, তন্বজ্ঞানীর! যাহ! বলিয়াছেন তাহা আমি সংক্ষেপে 
কহিতেছি। যত্কালে মনুষ্য সনস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করেন, তংকালে তাহার 
মনের সেই স্থির অবস্থাই যোগ বলিয়া! কথিত হয় । + 

এষ বৈ পরমে। যোগে। মনসঃ নংগ্রহঃ স্বৃতঃ | 

ভা, ১১। ২০ ২২। 

ক্রমশঃ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থিরকর। পরম যোগের 
উপায়, এনিমিত্ত এই সাধনকে পণ্ডিতেরা পরম যোগ কহিয়াছেন। 

যদ পশ্যতাবতিষ্ন্তে জ্ঞানানি মনল সহ। 

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম.। 

তাৎ যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিক্দ্রিয় ধারণাম.। 


অপ্রমত্তস্তদা৷ ভবতি যোগে হি প্রভবাপ্যয়ো ॥ 
| কঠ, উপ, ৬। ১০_-১১। 
* নোদ্ধবোহণুপি মননে যদ্‌্গুণৈর্নাদি তিঃ প্রভু । ভা, ৩। ৪। ৩১। 
1 মনঃপ্রশমনোপায়ো যোগ ইত্যভিধীয়তে। যো, বা, উৎ, প্রকরণ। 
বশিষ্ঠ কহিয়াছিলেন, মনঃশ।স্তির যে উপায়, জ্ঞানীর! তাহাকেই যোগ কহেন। 


» সা, 
॥ ৯ 


যোগ ও সমাধি ৮৯ 


পশ্ৎ মনের সহিত যখন জ্ঞানেন্দ্ির় সকল বাহ্‌ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়! 
আত্মাতে স্থির হইয়। থাকে, আর বুদ্ধিও কোন বাহ ব্যাপারে আসক্ত না হয়ঃ 
তখন তাহাকে পরন গতি কহিয়া থাকেন । এইযে স্থিরা ইন্ড্রিযধারণা 
ইহাকেই যোগ কহে। যোগকালীন অপ্রমত্ত হইতে হয়, কেন না যোগের 
উৎপত্তিও আছে, ধ্বংসও আছে । 


যং লক্ক। চাপরৎ লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ | 
যন্মিন্‌ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ 
তং বিদ্যাদ্দুঃখনংযোগবিয়োগৎ যোগনংভ্বিতম. | 
সনিশ্চচয়ন যোক্তব্যে! যোগে নির্কি্চেতন! ॥ 


গী,ঃ ৬। ২২-২৩। 
যে অবস্থার লাভ হইলে অন্য লাভ তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান হয় না, যে স্থথে 
সুধী হইলে গুরুতর ছুঃখেতেও পরাঁভব করিতে পারে না, এবং ছুঃখ 
অর্থাৎ বিষয়সংস্পর্ণ হইবামাত্রেই যাহার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থারই 
নাম যোগাবস্থা জানিবে। সংশয়হীন হইয়া এই যোগ অভ্যাস করিবেক। 
যদ্যপি শীপ্র পিদ্ধি না হয়, তথাপি ছুঃখ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যত্ের 
শৈখিল্য করিবেক না। 

সেই যোগারূঢ় তিনপ্রকার হন। প্রথনতঃ, কনিষ্ঠ যোগারটের লক্ষণ 
বলিতেছেন-__ | 
যদ] হি নেন্দ্রিয়ার্ধেযু ন কর্দমন্বনুসজ্জতে । 
সর্কসঙ্কল্লনংনাসী যোগারূঢস্তদোচাতে ॥ 
গী, ৬। ৪1 
মনুষ্য যখন সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে এবং ইন্ট্রিয়বিষয় সকলে ও কর্মে 
আনবক্ত না হয়, তধন তাহাকে যোগারূট় কহা যায়। 
পরে মধ্যম যোগরূট়ের লক্ষণ কহিতেছেন-- 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃগ্াত্সা কুটন্থে। বিজিতেন্দ্রিয়ঃ | 


যুক্ত ইতুযুচ্যতে যোগী নমলোষ্্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 
ী, ৬। ৮। 
১১ 


৮২ মুক্তি এবং তাহার নাধন 


ধাহার জ্ঞান ও অপরোক্ষান্থভব দ্বারা অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, বিনি নির্ব 
কার ও বিশেষদ্ধপে ইন্ট্রিজয়বিশিষ্ট, এবং ধাহার মৃত্তিকা পাষাণ ও স্বর্ণে 
সমান দৃষ্, তাহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহে। 

অনন্তর মধ্যম যোগারূঢ় হইতে ও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন-__ 


সুহৃন্মিত্রাযুাদানীনমধ্যন্থছেষ্যবন্ধুযু। 
সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে | 
গী, ৬। ৯। 

হৃহদ (অর্থাৎ স্বভাবতঃ ধিনি হিতাকাঁজ্জী) মিত্র (অর্থাৎ ক্সেহবশে যিনি উপ- 
কারী) বৈরী (অর্থাৎ শক্র) ও উদাসীন (অর্থাৎ উভয়পক্ষেই যিনি নিরপেক্ষ) 
এবং মধ্যস্থ ( অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই যিনি মঙ্গলাবাজ্জী ) ও দ্বেষের পাত্র ও 
স্বসম্পক্কায় লোক এবং সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তি ও পাপী এই সকলে যাহার সমান 
বুদ্ধি, তিনি সর্ধোত্তম যোগারূঢ়। 


ত্যক্ত। বিষয়ভোগাংস্ত মনোনিশ্চলতাৎ গতম. ৷ 
আত্মশক্কিম্বরূপেণ নমাধিঃ পরিকীর্তিতঃ | 
দক্ষ, ৭ ২২ 
মন বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া যখন নিশ্চল হয়, এবং আত্মশক্তির স্বরূপে 
অবস্থিত থাকে, তখন তাহাকে সনাধি বলে। 
অক্ষুন্ধা নিরহঙ্কার। ছন্দে নু পান্থিনী। 
প্রেংক্ত1 নমাধিশব্দেন মেরে; স্থেহতরা শ্িতি: ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 
অহঙ্কারশৃন্ত ক্ষোভহীন স্থখছ্‌ঃখাদি-দবন্বরহিত স্থুমেক অপেক্ষ! স্থিরতর যে 
স্থিতি, তাহার নাম সমাধি_ইহা বেদে কহেন । 
নিশ্চিন্ত! বিগতাভীষ্ট। হেয়োপাদেয়বর্জিতা | 
প্রোক্ত। নমাধিশন্দেন পরিপুণ। মনোগাতিঃ ॥ 
(যো, বা, উপ, প্রকরণ । 


যোগ ও সমাধি ৮৩ 


সম্যক্‌' চিস্তাশূন্ত, ইই অনিষ্ট বস্ততে ম্পৃহারহিত, এবং ত্যাঙ্া-শ্রাহ-বিষয়- 
বর্জিত, পরিপৃস্থিন্ধপ বে মনেত গতি, তাহার নাম সমাধি -ইহা বেছে 
কহেন। 
আক্কাশং মাননং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাম্গদম্‌। 
নিশ্চলং তং বিজাশীয়াৎ লমাধিস্থনা লক্ষণম্‌ ॥ 
উত্তর গীতা। 
বিনি আপনার মনকে সন্কল্পরহিত ও আকাশের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া সেই 
নিপল পরমাম্মাকে জানিরাছেন, তিনিই সনাবিষ্থ হইয়াছেন? অর্থাৎ ইহা- 
কেই সমাধিস্থ পুকষের লক্ষণ বলিয়া! জানিবে। 
ইদং গুণনমাহারমনাত্বত্বেন পশাতঃ | 
অন্তঃশীতলতা৷ যাসৌ নমাধিরিতি কথ্যতে ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 
পৃথিবীর যাঁবন্তীয় বস্তকে যিনি অনাত্মর্ূপে দর্শন বরেন, সেই ব্যক্তির 
অন্তরে যে নীলতত্ব হত, সেই সমাবি__ইহ! শাস্ত্রে কহেন । 
এপর্ব্যন্ত যোগ ও সমাধি বিষয়ে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রকৃত 
যোগই যে ব্রহ্ষজ্ঞান এবং প্রকৃত ব্রহ্ষজ্ঞানই যে যোগ ইহ স্পষ্ট প্রকাশ 
হইতেছে। এবং শান্ত্রকারগণও তাহ! *পষ্টত: স্বীকার করিয়াছেন । যথা, 
সদ] পশ্ান্নজানন্দমপশান্নখিলং জগৎ। 
অর্থাদুযোগীতি চেতৃহি সন্তষ্টো বন্ধতাৎ ভবান্‌॥ 

প, দ, ১২।৮৬। 
বাহা জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিরা সাধক যখন 
কেবল মাত্র নিজানন্দভোগেই রত হন, তখন তীহাকে যদ্দি যোগী বলিয়া! 
শ্বীকার কর, তবে তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি সন্ষ্ট হইয়া চির ব্ধিত 
হও। 

তত্বাববোধে। ভগবন্‌ সর্দাশাতৃণপাবকঃ । 


প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন নচ তুষীমবস্থিতিঃ ॥ 
যো. বা, উপ, প্রবরণ । 


৮৪ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 


হে ভগবন্‌, ত্রহ্ধজ্ঞান সকঙা আশাতৃণের পাবকম্থরূপ, সেই ্রহ্ছজ্ঞানেরই নাম . 
সমাধি, কেবল মৌনী হইয়! স্থিতির নাম সমাধি নহে । 

যদিও প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞানকেই শাস্ত্রে যোগ কহে, তথাপি ব্ন্ষেতে চিত স্থির 
রাখিবার জন্য যে সকল বিদ্ব অতিক্রম করিতে হয় জ্ঞানসাধন দ্বার ধাহার। 
তাহাতে অসমর্থ হন, তাহার প্রাণরোধরূপ আষ্টাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা 
তথ্বিষয়ে কৃতকার্যযত। লাভে প্রয়াস পান। * এজন্য সচরাচর লোকে যোগ 
শবে প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগকেই নির্দেশ করিয়া) থাকেন। এ বিষয়ে 
ভগবন্‌ বশিঠ রামচন্ত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন । 


হে রাখব! যদিও যোগশবে আত্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ উতয়ই বুঝায় বটে, 
কিন্ত প্রাণরৌধই যোগশব্দে রূট়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে । বৎস! এই সংসার- 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যোগ এবং জ্ঞান এই ছুইটা উপায়ই সমান 
এবং সমফলপ্রদ। ক্রেশাসহিষুণ সুকোমলচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে হঠাৎ 
প্রণসংরোধ যোগ আসাব্য, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির 
পক্ষে নিশ্চয়জ্ঞ।ন অসাধ্য । যো, বা, নি, প্রকরণ। 


প্রাণরোধরুপ যোগের অষ্ট অঙ্গ যথা,_যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । 1 


তত্রাহিংবানত্যান্তেয়ব্র্গচর্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ। 
শৌচমন্তোষতপঃম্বাধ্যায়েখরপ্রণিধানানি নিয়মাঁঃ | 


* এ্ক্যং জীবাজ্মনোরাহর্বোগং যোগবিশারদ1। 
তব ন্লেহাৎ সমাধ্যাতা যোগে বিদ্বকরান্ত্বিমে ॥ 
কামকফোধলোভমোহ-মদমাৎসর্ধানংজ্ঞকাঃ। 


ভস্ণি চি 


যোগান্লৈরেভিপিঞিত্য যোশিনো। যোগমাপ্রুযুঃ। 
আগমতত্ববিলাস। 
1 যমনিয়মাবাসন-প্রাণায়ামৌ ততঃ পরং 


প্রতাহারং ধারণাথাং ধ্যানং সাঞ্ধং সমাধিনা ॥ 
আষ্টাঙ্গান্যানরেভানি যোগিনে! যোগলাধনে আগমতহূবিলাস ৪ 


যোগ ও লমাধি। ৮৫ 


করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বত্তিকাদিনী অননানি। 
রেচকপুরককুস্তকৃলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ । 
ইন্ড্রিয়াণাৎ ম্বন্ববিষয়েভ]ঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ | 
অদ্বিতীয়বন্তন্যস্ুরিক্দ্রিয়ধারণং ধারণা । 
তত্রাদ্বিতীয়বস্তনিবিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিক্ড্রিয়বতিগ্রাবাহঃধ্যানমূ। 
বেদাস্তসারঃ। 
যম-_-অহিংসা, সত্য, অচৌর্যয ব্রহ্গচর্ধ্য ও অপরিগ্রহ | 
নিয়ম__ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, এবং ঈঞ্ছরেতে প্রণিধান । 
আসন- হস্তপাদাদ্ির সংস্থানবিশেষ। যথা, পদ্মাসন, স্বন্তিকাসন প্রভৃতি । 
প্রণায়াম_ রেচক (১) পূরণ (২) কুস্তক (৩) রূপ প্রাণদমন করিবার উপায়। 
প্রত্যাহার-__-শবধাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিযগণের নিবারণ করা। 
ধারণ-_-অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্ততে অস্তঃক্রণের অভিনিবেশ। 
ধ্যান--অহিতীয় ব্রহ্মবস্ততে অন্তঃকরণের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৃত্তি প্রবাহ । 


সমাধিস্ত দ্বিবিধঃ-_সবিকল্পকে। নির্বিকল্পকশ্চেতি। তত্র 
সবিকল্পকে! নাম-_জ্ঞাতজ্ঞানাদিবিকল্পললয়ানপেক্ষয়। দ্বিতীয়- 
বস্তনি তদাঁকারাকারিতায়াশ্চিতব্ত্তেরবস্থানম.| 


তদ] ম্ৃগ্নয়গজাদ্িভানেহপি স্ষ্ভানবৎ দ্বৈতভানেইপ্যদ্বৈতৎ 

বস্ত ভানতে । 
বেদাস্তসার, ৭২ পত্র। 

সমাধি ছুইপ্রকার-_ প্রথম সবিকল্পক, দ্বিতীয় নির্বিকষ্টক। সবিকল্পক 
সমাধি_জ্তঞাতা, জ্ঞান, জেয় এই বিকল্নত্রয়ের ভ্ঞানসত্বেও অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম 
বস্ততে অধগ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃতত্তর অবস্থান । 

তৎকালে যেমন মৃণ্বয় হস্ততে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্ভিকাভ্ঞান থাকে, 
তত্রপ দ্বৈতভ্ঞান সত্বেও অদ্বৈতজ্ঞান হয়। 





(১) বায়ু পরিত্যাগ করা। (২) বায়ু গ্রহণ করা। (৩) বায়ু ধারণ করিয়া রাখা! । 


৮৩. মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নির্বিকল্পকস্ত _জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়বগুনি 
তদাকারাকারিতায়। বুদ্ধিবত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্তানম.। 

তদ1 তু জলাকারাকারিতলবণানবভানেন জলমাব্রাবভাস- 
বদদ্ধিতীয়বস্তাকারাকারি তচিত্তব্ত্যানবভাসেনাদ্বিতীয়বস্তমাত্রমে 
বাবভানতে। 

বে, সা ৭৩৭৪ পত্র । 

নির্ব্িকল্পক সমাধি__স্তাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়জ্ঞানের অভাবে 
অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্ততে একীভূত হইয়! অখগ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান । 

তৎকালে, যেমন জলমিশ্রিত জলাকারাকরিত লবণের লবণত্বজ্ঞানের 
অভাবে কেবল জলমাত্রই বোধ হয়, তদ্রপ অদ্বিতীয়্রঙ্ষাকারাকারিভ চিত্ব- 
বৃতির জ্ঞানাসবে অদ্বিতীর ব্রহ্মবস্তমাত্রই জ্ঞান হয়। 

ভগবান্‌ মহেশ্বর অধিকারবিশেষে পাচপ্রকার যোগ * এবং চারিপ্রকার 
সাধকের + উল্লেখ করিয়াছেন । যথা, মন্ত্রযোগ, হটযোগ, লয়যোগ, রাঁজ- 
যোগ এবং রাজাবিঁজবোগ। যিনি মন্যোগের অধিকারী তাহার নাম 
মৃছুসাধক ; দ্বাদশ বসরের পর তাহার সিদ্ধিলাভ লয় । হটযোগের অবিকাঁ- 
রীকে মধ্যসাধক কহে) ইহারও দ্বাদশ বৎসরের সিদ্ধিলাভ হয়। “অধিমাত্র” 
নামক সাধক হুটযোগ এবং রাজযোগ এতছ্ভয়েরই অধিকারী হন) ইহীর 
ছয় বরের পর দিদ্ধিলাভ হয়। পূর্বোক্ত তিন প্রকার সাধক অপেক্ষা 
“অধিনাঅতম” নামক সাধক শ্রেষ্ঠ । ইহার সকলপ্রকাঁর যোগেই অধিকার 


* মন্ত্রযে'গে! হটশ্চৈব লংযযোগন্ত তীয়কঃ। 
চতুর্ধো রাজযোগঃ স্যৎ স দ্বিধাভাববর্জিতঃ ॥ 
রাজযোগো ময়া খ্যাতঃ সর্ধতন্বেযু গোপিতঃ। 
রাজাধিরাজযোগোইয়ং কথয়ামি সমাস: ॥ 
শি, সং, ৫1৯1 ১৬৮) 
1 চতুর্ধা সাবকো! জ্ঞেয়ো মৃদুমধাধিমাতত্রকং। 
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবান্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ ॥ 


শি, সং, ৫1 ১০। 


- যোগ্ন ও সমাধি |, ৯৭ 


আছেঁ। এবং সংবৎসরের মধ্যেই ইনি সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হন। 
অধিক কি, বিশেষর়পে চেষ্টা করিলে ছয় সাসের মধ্যেই ইনি সিদ্ধ হইতে 
পারেন । * 
শি, সং) ৫। ৭৩। 
যাহা হউক, সিদ্ধ_গুরু. না পু ইলে কেহ কখনও প্রাণরোধরূপ যোগ 
অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন না। কারণ, প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাস সময়ে 
কোনরূপ নিয়মের অন্তথাচরণ হইলে নানাগ্রকার উতৎকট পীড়া জন্মিবার 
সম্ভাবনা আছে। এবিষয়ে ভগবান্‌ শিব এইরূপ বলিয়াছেন 
যোগোপদেশং মংপ্রাপ্য লক] চ যোগবিদ্গুরুমূ। 
গুরূপদিষ্টবিধিন। ধিয়া নিশ্চিত সাধয়েৎ॥ 
ভবেীর্ধ্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত সমুদ্ভবা। 
অন্যথ। ফলহীন। স্যান্নিব্ৰীর্য্যাপ্যতিদুঃখদ। ॥ 
শি, সং, ৩। ৯--১১। 
যোগবিৎ গুরুকে লাভ করত তাহা হইতে যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয় তাহারই 
উপদেশ অনুসারে নিশ্য়বুদ্ধির সহিত সাধন করিবে । 
কারণ, গুরুর উপদেশমতে কাধ্য করিলে সত্বরেই সিদ্ধিলাত করা যায়। 


তত্ভিন্ন সিদ্ধিলাভ ঘটে না) অবিকত্ত সাধককে নানা প্রকার ছুংখ ভোগ 
করিতে হয়। 





যোগের সিদ্ধির বিষয়ে ভগবান্‌ শ্রীকু্* উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়া- 
ছিলেন ।* জিতেন্ত্রিয়, স্থিরচিত্র, জিত গ্রাণ, আমাতে চিত্বধারণকারী যোগর 


কর 





* নিরস্তরকৃতাত্যাসাৎ যগ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্ন,য়াৎ। 
তন্ত বায়ু প্রবেশোইপি বুযুন্তায়াং বেত ফ্বম । 


৮৮ মুক্তি এবং তাহার লাধন । 


নিকটে যাবতীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয়। এ সকলের মধো আটটার আমি 
্বভাবতঃ আগ্রয়। গণ অর্থাৎ সত্ব গুণের উৎকর্ষ ( আর ) দশটার কারণ । 
(এতদ্ব্যতীত আর পাচটা ক্ষুপ্র সিদ্ধিও লাভ হুইয়! থাকে ।) 


অনিমা, মহিমা, লঘিমা,__(এই তিনটা) এবং প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, 
বশিতা, ও সর্বকামবসায়িতা__এই পাচটা) ইহাদ্দিগকে সচরাচর যোগের 
অষ্ট সিদ্ধি বল! হইয়া থাকে । অণিমা! অর্থে দেহকে পরমাণুর ন্যায় সুক্ষ 
করিবার শক্তি; মহিম। অর্থে দেহকে ইচ্ছামত দীর্ঘ প্রস্থে বৃদ্ধিকরণশক্তি ; 
লঘিমা অর্থে দেহকে যারপরনাই লঘু অর্থাৎ হাল্কা করিবার শক্তি 
প্রাপ্তি 1 অর্থে ইন্ত্রিয়গণের উপর সপ্পূর্ণ কর্তৃতরশক্তি 7 শ্রত ও দৃষ্ট যাবতীয় 


* জিতেন্্রয়স্থ যুক্তস্য জিতঙ্বাসন্ত যোখিনঃ। 
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ট্তি সিদ্ধ; ॥ ১1 
সিদ্ধয়োইষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ। 
তাসামক্টো মত্প্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥ ৬ । 
অণিম মহিমা! মূর্তে লঘিম। প্রাপ্তিরিভ্রিয়ৈঃ। 
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্ট্যু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ ৪। 
গুণেধনঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি । 
এডা মে 'বদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥ ৫। 
অনুর্িমবং দেহেংন্মিন্‌ দুরশ্রবণদর্শনম্‌। 
মনোজবঃ কামরূপং পরকার়প্রবেশনম্‌ ॥ ৬। 
্বচ্ছন্দমৃত্যার্দে বানাং সহ ত্রীড়ানদর্শনম্‌। 
ঘথাসন্কল্সসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ॥ ৭। 
ভ্রিকালজন্বমন্বন্বং পরচিত্বাদ্যভিজ্ঞত! ॥ 
অগ্রার্কান্ুবিবাদীনাং প্রতিষ্টভো২পরাজয়ঃ ॥ ৮। 
এতাশ্চোদদেশতঃ প্রোক্ত। যোগধারণসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯। 
ভা, ১১১৫। 
1 সাংখ্যদর্শন বলেন, প্রাপ্তি অর্থে দূরস্ব বন্তকে নিকটে পাইবার শক্তি। যথা, অঙ্গ.লি 
দ্বারা চত্ত্রমওলকে স্পর্শ করিবার শঞ্জি। এবং প্রাকাম্য অর্থে ইচ্ছর উদ্মেক হইলে কোন মতে 
্ভাহার ব্যাঘাত না হওয়া। 


যোগের সিদ্ধি | ' ৮৯ 


পদর্থে সে ভোগদর্শনসামর্থ্য তাহার নাম প্রাকাম্য; ঈশিতা অর্থে শক্তি 
সকলের প্রেরণ) * বশিতা অর্থে বিবিধবিষয়ভোগে সঙ্গহীনতা ; যাহ! 
যাহ! কামন1 করাধায় তাহার সীম প্রাপ্ত হওয়ার নাম সর্বকামাবসায়িত| | 

এই দেহে ক্ষুৎপিপাঁসাদি-রাহিত্য) দূর হইতে শ্রবণ, ও দর্শন) মনোবেগে ' 
দেহের গতি; অভিলধিতরূপপ্রাপ্তি; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; স্বেচ্ছা! 
মৃত্যু; দেবতাদিগের সহিত যে ক্রীড়া, তাহার প্রাপ্তি; মননের অন্ধ্রূপ 
লাভ) (আর) যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হর না, এতাদৃশী আজ্ঞা) 
এই দশগুণজন্তা। সিদ্ধি । 

ত্রিকালজ্ঞতা ; (শীতোষ্ণাদি ) ঘন্দ দারা অতিভূত না হওয়া) পরের 
চিত্তাদি জানিতে পারা; অগ্নি, ৃর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তপ্তিত করি] 
রাখা; এবং ( উহাদিগের দ্বার) পরাজিত ন1 হওয়া!) যোগধারণায় এই 
পঞ্চ ক্ষুদ্র সিদ্ধিও উদ্দেশে কথিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল যেগে মগ্ন থাকিয়া! 
এই সকল সিদ্ধি লাভ হয়; কিন্তু এই সকল সিদ্ধি অর্থাৎ যোগৈষ্বর্ষ্যে | 
লোভ করিলে মুক্তির পণ রুদ্ধ হয়। 

যোগের সিদ্ধিবিষয়ে রামচন্দ্র বশিষ্টদেবকে জিজ্ঞাসা করায় বশিউদেব 
তাহাকে সে সকল অবিদ্যাসিদ্ধ ও তত্বজ্ঞানীর অগ্রাপ্যরূপে কহিয়াছিলেন। 
যথা), 


জীবন্ুক্তশরীরাণাং কথমাত্ববিদাঁং বর | 
শক্তয়ো! নেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনাদিকাঃ ॥ 
যো, বা, উপশম প্রকরণ। 
শ্রীরাম কহিলেন, জীবনুক্তশরীরযুক্ত ব্রন্ষজ্ঞানীর আকাশগমনাদি-শক্তি কি 
নিমিত্ত হয় না? 


অনাত্মবানমুক্তকোহপি নভোবিহরণাদিকমূ । 
দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াজানশক্তযারপ্পোত্যেব রাঘব ॥ 


যো, বা, উপশম প্রকরণ 
১২ 


৯০ মুক্তি এরং তাহার সাধন 1 


বশিষ্ট কহিলেন, হে রাঘব, ব্রহ্মভ্ঞান নাই এমত অমুক্ত ব্যক্তিও দ্রব্য মনত 
কর্ম জ্ঞান দ্বারা আকাশবিহরণাদি করিতে পারে। 


নাত্মজ্ঞস্যৈব বিষয় আত্মজ্জো হ্যাত্বান্‌ স্বয়মূ। 
আত্মনাগ্স(ন সংতৃপ্তে! নাবিদ্যামনুধাবতি ॥ 
যো, বা, উপশম প্রকরণ। 
যেব্যক্তি আত্মক্ঞ হন তাঁহ|র বিবয়ে এ সকল অবিদ্য! সিদ্ধ নহে। আত্মজ্ঞ 
এ ব্যক্তি মনোদ্ধারা সদা পরমাক্মাতে তৃপ্ত থাকেন। তিনি আকাশগমনরূপ 
অবিদ্য। প্রাপ্ত হন না। 
যস্ত চাভাবিতাত্বাপি দিদ্ধিজালানি বাঞ্চতি | 
ন নিদ্ধিদাধকৈর্রব্যেস্তানি নাধয়তি ক্রমাৎচ॥ 
র ঙ 
যে অজ্ঞান ব্যক্তি পরনাস্মার ভাবনা না করিয়াও সিদ্ধি বাগ! করে, সেই 
সাধকও দিদ্ধিসাধন দ্রব্য দারা সেই সকল সিদ্ধিল[ভ করিতে পারে। 


পরমা ত্মপদপ্র ০ নোপরর্াি কাশ্চন ॥ 
পর 
যে দ্রব্যমন্্ ক্রিম।কাঁলবুক্ত হইয়া সকল সংলোকের বাঞ্তিত বস্তুর সিদ্ধি 
প্রদান করে, সেই সকল দ্রব্যমন্ত্রাদি ব্রন্ষপদপ্রাঞ্িতে কোন উপকার 
করে না। 


সর্বেচ্ছাজাল নংশান্তাবাত্বলাভোদনে! হি যঃ। 
স কথং লিদ্ধিবাঞ্চায়াৎ মগ্নশ্চিত্তেন লভ)তে ॥ 
সকল ইচ্ছাসমূহ শান্ত হইলে আত্মার লাভ হয়; সেই আআ্মোদয় সিদ্ধি- 
বাঞ্চাতে মগ্ন হইলে বিরপে চিত্ত দ্বারা লাভ হইবেক 
ভগবান্‌ শিব যোগের সিদ্ধিবিষয়ে বাহ। যাহ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েক- 
টার উল্লেখ করা বাইতেছে। 


যোখের মিদ্ধি।. ৯১ 


অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মুত্রঞ্চ জায়তে ॥ ৪৩। 
অরোশিত্বমদ্রীনত্বং যোগিনস্তত্বদশ্শিনঃ | 

স্বেদো লাল! ক্লমিশ্চৈব সর্বঘৈব ন জায়তে ॥ ৪৪ । 
কফপিত্বানিলাশ্চৈব সাধকন্য কলেবরে । 

তল্মিন কালে নাধকন্য ভোজ্যোষনিয়মগ্রহঃ ॥ ৪৫ | 
অত্যল্পং বহু বা ভূত্ী যোগী ন বাথতে হি সঃ। 
অথাভ্যানবশাদৃযোগী ভূচরীং নিদ্ধামাপ্রয়াৎ ॥ ৪৬। 
বাক্যনিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ। 

দুরশ্রুতিঃ সুক্ষদৃষ্টিঃ পরকায় গ্রবেশনম. | 
বিন্বত্রলেপনে ন্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা । 

ভবস্তেতানি সর্দাণি খেচরত্বর্চ যোগিনাম | ৫৪ । 


কুম্তকসিদ্ধ যোগীর মূত্র, পুরীষ ও নিদ্রা অতি অল্প হয়। ৪৩। যোগীর 
শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাঁকে না, কোন ছুঃখ থাকে না, সর্বদা, 
চিত্ত সন্ষ্ট হয়। এবং ঘর কমি কফ লালা সিদ্ধযোগ র শদীবে সর্দ প্রকারে 
জন্মে না । 8৪। যোগীর শরীরে কক পি ও বাঘুর সনতাই থাকে, বুদ্ধি 
হয় না; এবং এ অবস্থার যোগার ভোজনের৪ কোনদ্ধপ নিন্ম থাকে 
নাঁ। ৪৫। যোগীকে বিনা আহারে (১) বা অল্প আহারে কি বভশিধ আহারে 
পীড়া জন্ত কোন ক্লেশাদ্ি ভোগ করিতে হয় না) এবং বোগাভ্য/সবলে 


(১) মহারাজ রণজিৎ সি”্তের দরবারে দক্ষিণাবর্ত হইতে যে দোগা জগমন করেন, তিনি 
চল্লিশ দ্রিবন কোন প্রকার জাহার এবং ণিশ্বীন প্রশ্বাস ব্যতিরেকে মুন্তিকার মধ্যে প্রোনিত 
ছিলেন; এবং বলিয়!ছিলেন যে একবতদর পধান্ত ভিনি এ ভাবে অনায়াসে থ!কিভে পারেন । 
তূকৈলাসের রাজাদিগের বাটীতে সুন্দরবন ভ্ইতে যে যোগীকে আন! হয়, তিনি অসস্প্রাজ্ঞ 
সমাধিতে অবস্থিত হিলেন, তিনি কোনরূপ আঙ্বার গ্রহণ কগিতেন না। শোহার। এ-ইচ্ছায় 
সমাধি হইতে উখিত হইতে পারেন, তাহাদিগেব নেই সমাধিকে সম্প্রজ্ঞ এম।ধি কহে, 
এবং যাহারা তাহ। না পারেন, ভাহাদিগেব সেই সমাধিকে আসন্প্রজ্ঞ সমাধি কে 1) 


৯২ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


সাধকের তৃচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য' সমস্ত স্থানেই 
গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। ৪৬। সাধকের বাক্যসিদ্ধি ও ইচ্ছাগমন 
হয় এবং দুরদৃষ্টি জন্মে। দূরশ্রবণ (২), অতিস্্ষদর্শন ও পর শরীরে প্রবেশ 
করিবার ক্ষমতা জন্মে। (৩) যোগীর বিষ্টামৃত্রলেপনে ধাত্বস্তর ন্বর্ণ হয়? 
আর অন্তর্ধীনশর্তি এন্মে। বোঁগপ্রভাবে এই সকল শক্তি জন্মে এবং থেচরী 
সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ সাধক শূন্তপথে অবিরোধে গমন করিতে পারেন 1৫৪ । 


ত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাসের 
কোন প্রয়োজন থাকে না। 


ছে ক্রমৌ চিত্বনাশন্য সোগে। জ্ঞানঞ্চ রাঘব । 
যোগত্তদত্তিরোধো হি জ্ঞানৎ অম্যগবেক্ষণম.|৯ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তনাঁশের ছুই উপায়, যোগ আর জ্ঞান; বিষয়েতে 
ইন্জরিয়বৃত্তিরৌধের নাম যে!গ, এবং যথার্থ দর্শনের নাম জ্ঞান। 


(২) আর্জানম।জ প্রতিষ্টাপক স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী বলেন, পৃথিবীর উভয় কেন্দ্রে 
অবস্থিত দুইজন যোগী অনায়াসে পরম্পর কথাবার্ত কহিতে পারেন।-__10050[1)186 
10696201১27, 1880. 

(১ ভনবান্‌ শঙ্কবস্থামী যোগপ্রভাবে অস্ৃতপুরের রাজা তমরকের মুতদেছে প্রবেশ 
করিয়। কিয়দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন । 

* জ্ঞান এবং যোগ এই দুহটীতেই ক্রমে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অষ্টাঙ্গ যোগ 
সাধনের দ্বারা সাধক যে সম!ধি লাভ করেন তাহাকে “চিত্ববৃত্তিনিরোধ সমাধি" কহে । 
এই সমাধি সকল অবস্থায় সমানভ!বে থাকে না; ইহা ক্ষণিকমাক্র ; অর্থাৎ সাধক যে চিত্ত- 
বিক্ষেপ নিবারণের জহ্য সমাধি অবলম্বন করেন, সমাধি হইতে উখিত হইলে পুনর্ধবার 
আপনা হইতে তাহার সেই চিত্তের বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে। আর তন্ববিচার দ্বারা সাধক 





তত্বজ্ঞান হইলে যোগের অনাবশ্যকতা । ৯৩ 


জ্ঞানেনৈব ভবেজ্জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেন তু। 
জ্ঞানমত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণম্‌ ॥ 
উত্তরগীতা ৷ 
জ্ঞান জন্মিলেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন,এবং সাধক তাহাকে অপরোক্ষে 
জ্ঞাত হইয়া সেই জ্ঞানমাত্র দ্বারাই মুক্তি লাভ করেন; সুতরাং পুনর্ব্বার 
তাহার আর যোগধারণাঁদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না।  ঈ 


প্রাণ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হদি সংস্থিতে | 


লব্ষশান্তিপদে দেহে ন যোগে! নৈব ধারণম.॥ 
উত্তরগীতা । 


জ্ঞানের দ্বারা ধাহাঁর বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্ুভবাত্মক জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, 
এবং জ্ঞেয় পরমায্্ীকে যিনি হৃজিয়কমলে সংস্থিতরূপে জানিয়াছেন, আর 
যাহার দেহেতে শাস্তিপদ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হইয়াছে, তাহার আর 
যোগধাঁরণাঁদিতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 


ননু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাঁত্রনি | 
বিবেক্ত,ং শক্যতামেবং বিন। যোগেন কিং ভবেৎ ॥ 
পঞ্চদশী, আত্মানন্দ। 


ক্রমে যে সমাধি লাঁত করেন তাহার নাম “জ্ঞানসমাধি” | ইহা সকল সময়েই সমভাবে থাকে । 
জ্ঞানসমাধি প্রাপ্ত সাধক ক্রমে এরূপ অবস্থা লাভ করেন যেতাহার দেহ স্ান, ভোজন, 
নিদ্রা বা ভ্রমণে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি সমাধি অবস্থা হইতে সম্যক্‌ পরিচ্যুত হন ন1। 
অতএব ধাঁহারা তব্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে যোগাত্যাস নিশ্রয়োজন। 
যথা, পঞ্চদর্শীকর্তী বলিয়াছেন__ 

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্বধী নঁ চেথ। 

যোগমুখ্যস্ততন্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি ॥ 
ব্রহ্মবিচার দ্বারা যাহার! চিত্তের ব্যাকুলত1 নিবারণে অক্ষন হন, ভাহাদিগের পক্ষেই যোগ 
বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হয়। 


৯ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নিরতিশয় প্রিয়রপে পরমাত্বার পরমানন্দ স্বরূপ বিবেচনা করিতে সমর্থ 
হইলেও যোগ ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় কি? এমত্ব যদি আশঙ্কা কর 
তবে গুন। 

যদ্বোগেন তদেবৈতি বদামে। জ্ানবিদ্বয়ে । 

যোগঃ প্রোক্কে! বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে ॥ 

পঞ্চদশী, আত্মানন্দ। 

যোগ দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় স্বরূপবিবেক দ্বারা তাহাই হয় ইহ! 
হ্বীকার্য্য ; অতএব যে জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্তে যোগ উক্ত হইয়াছে, শ্বরূপবিবেক 
দ্বারা তাহা কেন না হইবে? 


অনাধ্যঃ কপ্যচিদ্যে।গঃ কপ্যচিজ্জ্ঞাননিশ্চয়ঃ | 
ইথৎ বিচার্ধ্য মা দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বর | 
পঞ্চদশী, আত্মানন্ন । 
কোন ব্যক্তির বা প্ররণরোধরূপ যোগেতে, কোন ব্যক্তির বা জ্ঞাননিশ্চয়েতে 
অসামর্থ্য দেখিয়! বিচারপুর্বক পরমেশ্বর এই উভয় মার্গ নিরূপণ করিয়াছেন । 


বিক্ষেপো নান্তি ষন্মান্মে ন সমাধিস্ততে। মম। 
বিক্ষেপোব] নমাধির্বা মননঃ ব্যাদ্বিকারিণঃ | 
পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ। 
যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোন বিক্ষেপনাই, অতএব আমার সমাধি করি- 
[বার কি প্রয়োজন? বিক্ষেপ বা সমাধি ইহারা কেবল বিকারি মনেরই ধর্ম । 


তেনানমাহিতনমাহিতভেদভঙ্গয। | 


নিত্যোদিতে ক নু মহত্বমবাক্পরপঞ্চঃ ॥ ক 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 


* সমাবিমথ কর্দাণি মা করোতু করোতু'বা। 
হৃদয়ে নান্তি সর্ববীশ1 মুক্ত এবোত্বমাশয়ঃ ॥' 
যাহার হৃদয়ে কোন রূপ আশা বা বাসন। নাই, সেই উত্তমচিত্ত ব্যক্তিকে মুক্ত. পুরুষ- 
জানিবে, সেই ব্যক্তির সমাধি করণ ব। অকরণ উভয়ই সমান। 


তত্বজ্ঞান হইলে যোগের অনাবশ্যকতা। . ৯ 


মমাধি অসমাধি আদ্দি বাক্যপ্রপঞ্চে নিত্যোদিতজ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই। 


যোগে কোহতিশয়স্তেহত্র জ্ঞানমুক্তৎ সমং দ্বয়োঃ । 


রাগদেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ ॥ 
পঞ্চদশী, আত্মানন্দ । 
যোগ ও বিবেক উভয়েরই তন্বজ্ঞানরূপ ফল সমানভাবে উক্ত হইয়াছে, 
অতএব কষ্টসাধ্য সেই যৌগেতে তোমার এত আগ্রহ কেন? রাগদ্েষাদির 
অভাবরূপ যে ফল তাহ1ও যোগী ও বিবেকীর সমান । 


যমাদির্ধী নিরোধশ্চ ব্যবহারব্য ংক্ষয়ঃ। 
নুযর্হেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যনঙ্কর ঈরিতঃ | 
ও পঞ্চদখী, চিত্রদীপ। 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহীর, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইহারা 
উপরতির কারণ; ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব; এবং 
লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য অথবা! লৌকিক ব্যবহারের সম্যক্‌ উচ্ছেদ 
উপরতির কার্ধ্য। 
বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়ান্তে পরম্পরম, | 
প্রায়েণ নহ বর্তন্তে বিষুজ্যন্তে ক্কচিৎ চিৎ ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 
বৈরাগ্য, জ্ঞান, ও উপরতি, ইহারা পরম্পরসাপেক্ষ, প্রায়ই একাধারে 
অবস্থিত হয়, এবং কদাচিৎ বিষুক্ত হইয়! পৃথক্‌ পৃথক আধারেও থাকে । 


নৈষ্ন্দ্যেণ ন তস্যার্থে ন তস্যার্থো হি কর্মাভিঃ | 


ন সমাধ। ন জপাভ্যাং যন্ত নির্বাসনং মনঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | 


যে ব্যক্তির মন বাসনাশৃন্ত হইয়াছে, তাহার আর কোন কর্শদিতে প্রয়োজন নাই, 
কর্ের অকরণে তাহার কোন হানি নাই, তাহার অপর জপ বা! সমাধিতেও প্রয়োজন নাই। 


৯৬. মুক্তি এবং তাহার দাধন। 


ত্রয়োহপ্যত্যন্তপন্কাশ্চেম্মহতস্তপনঃ ফলম.। 
দুরিতেন ক্ধচিৎকিঞ%িৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে | 
. পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 
এই তিন পদার্থ এক ব্যক্তিতে সর্বদ! অত্যন্ত প্রবল থাকা মহৎ তপস্যা 
ফল, ইহার মধ্যে কোন স্থানে কখন কোন প্রতিবন্ধক দ্বার কাহারও 
কোন পদার্থের হাস হয়। 


বৈরাগ্রোপরতী পুর্ণে বোধস্ত গ্রতিবধ্যতে । 
যদ্য ত্য ন মোক্ষোহস্তি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ ॥ 
পঞ্চদরশী, চিত্রদীপ। 
যেব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হয় কিন্ত জ্ঞানের হাস থাকে, 
তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল তপস্যাবল দ্বারা পুণ্যলোকপ্রান্তি 
মাত্র হয়। 
পূর্ণে বোধে তদনেযী দ্ প্রতিবদ্ধো যদা তদ1। 
মোক্ষো! বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টভুঃখং ন নশ্যতি ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 
আর যাহার জ্ঞানের প্রাধান্ত হয় এবং বৈরাগ্য ও উপরতির ন্যুনতা থাকে, 
তাহার ভবিষ্যতে নিশ্চয় মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু প্রতিবন্ধক্ষয় পর্য্যন্ত দৃষ্ট 
ুঃখবিনাশরূপ জীবন্ুক্তির সুখপ্রাপ্তি হয় না। 


তত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষ প্রদত্তথৃতঃ | 
বোৌধোপকারিণাবেতৌ৷ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ। 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 
পূর্বোক্ত বৈরাগ্য জ্ঞান ও উপরতি ইহাদদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ মোক্ষন্থুখের 
কারণ তত্বজ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রধান; 'বৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের উপকারী 
মাত্র। 


৬৮ জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত। 


যদিও জ্ঞান জন্মিলে মুক্তি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে, তথাপি উপযুক্ত 
সাধন না হইলে (অর্থাৎ প্রতিবন্ধকাঁদি ক্ষয় না হইলে) এক জন্মে ( অর্থাৎ 
এ জীবনে ) মুক্তি হইবে না । তবে ইহার অব্যবহিত পর জীবনেই হউক 
বা! তৎপর জীবনেই হুউক প্রারন্ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে । 
যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম. | 
বে, ৩। ৩। ৩২ সুত্র । 
ব্রহ্মতত্ববিদাৎ মুক্তিঃ পাক্ষিকী নিয়তাথব] | 
পাক্ষিক্যপান্তরতম গ্রভৃতেজন্মকীর্ভনাৎ ॥ 
নানাদেহোপভোক্তব্যমীশোপান্তিফলং বুধ: 
মুক্তাধিকারপুরুষ।ঃ মুচ্যন্তে নিয়তাস্ততঃ ॥ 
শা, সু, ৩।৩।১৯ অধিকরণ। 
পুরাণে বর্ণিত আছে যে, অপান্তরতম নামে এক তত্বজ্ঞানী বিষ্ণুর আজ্ঞানু- 
সারে দ্বাপরধুগান্তে ব্যাসদেবরূপে জন্মেন এবং সনৎকুমার কাত্তিকেয়রূপে ও 
বশিষ্টপ্রভৃতিও অন্ান্তরূপে (বরপ্রভাবেই হউক, শাঁপপ্রভাবেই হউক, 
বা নিজ নিজ ইচ্ছা! প্রযুক্তই হউক, অথবা! প্রারন্ধ কর্ম ভোগের জন্তই হউক ) 
জন্মগ্রহণ করেন। অতএব জ্ঞানীদিগের মধ্যে কাহারও মুক্তি হয়, কাহারও 
হয় না, ইহা! পুর্বপক্ষ | ইহার উত্তর এই যে, উক্ত পুরুষ সকল পর- 
মেশ্বরের উপাসন! দ্বারা অধিকারিপদ-প্রাপ্তিপূর্বক বহুজন্মপ্রদ প্রারন্বকর্ম- 
বসানে মুক্ত হন; অতএব জ্ঞানীদিগের মুক্তি অনিয়ত নহে। 
স্বশ্বকর্মানুসারেণ বর্তন্তাং তে যথা তথা । 
অবিশিষ্টঃ সর্ববোধঃ নম! মুক্তিরিতি স্থিতিঃ ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ । 
্বীয় স্বীয় প্রারনকর্ীন্গসারে জ্ঞানীদিগের যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক 
জ্ঞানের কখন বৈলক্ষণ্য নাই, এবং মুক্তিরও অসম্তাবনা নাই। 


১৩ 


৯৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


উপানং নাতিপন্কমিহ যস্য পরত্র মঃ। 
মরণে ব্রহ্মলোকে ব। তত্বৎ বিজ্ঞায় মু্্যতে | 
পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ। 
ইনু জন্মে যে ব্যক্তির উপাসনা! পরিপক ন1 হয়, মরণের পর ব্রহ্গলোকে 
অথবা অন্য কোন লোকে তত্বজ্ঞান হইয়া তাহার মুক্তি হয়। 
এহিকমপ্যপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাঁৎ। 


যদ্দি প্রতিবন্ধক না থাঁকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বার! ইহ জন্মে অথবা 
জন্মাস্তরে * ব্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, যে হেতু বেদে দেখা যাইতেছে । 





* আত্মার জন্মাস্তরগ্রহণের (অর্থাৎ পুনর্জন্মের ) কথ। শুনিলে আজকাল অনেকেই 
কুসংস্কার বলিয়া ভাহাতে ঘ্বণ! প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্ত তত্ততঃ ধাহারা পুনজন্ম 
কথাটি শ্রবণমত্রেই তছ্ষিয়ে বিশেষরূপ চিস্ত। না করিয় একেবারে কুসংক্কার বলিয়। কর্ণে 
হাত দেন, তাহাদিগেরই কুসংক্কার তধিক | 

“জীবের মৃত্যু হইলে যত দিন না মুক্তি হয়, ততদিন পধ্যস্ত জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ এই 
পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিবে; অথবা মৃত্যুর পর সকলকেই কোন না কোন নূতন জগতে 
যাইতে হইবে ;৮* একগা নিশ্চয় করিয়! বলিবার অধিকার কাহারও নাই। বরং পৃথিষীতে 
যত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহারা যে অনেকেই ইহার পূর্ববে এই জগতে অথবা অন্ত কোন 
জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াহিলেন অর্থাৎ এই জীবন যে শাহাদিগের সকলের নৃতন জীবন নহে, 
এ কথ নিশ্চয় করিয়া বল! যাইতে পারে । কারণ, তাহা না বলিয়া! যদি এই জম্মকেই 
সকলের নূতন জন্মবলিয় স্বীকার করেন, তাহা! হইলে পরম 'ন্যায়বান্‌ নিরপেক্ষ পরমেশ্বরে 
 পক্ষপাতিত দোষ সংঘটন হয়। যথা,মনে কর পরমেশ্বর দুইটা আত্মাকে স্থজন করিয়াই 
পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন । একটীকে এরূপ সমাজে এবং এরূপ পরিবারের মধ্যে স্থাপন 
করিলেন ষে, সে পিতা মাতার যত্কে সাহায্যে এবং স্দৃষ্টান্তে অল্পদিনের মধ্যেই জ্ঞান, ধর্ম, 
্রন্ষপ্রীতি প্রভৃতি যাবতীয় ন্বর্গায় রত্বে বিভূষিত হইয়া হ্কনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন 
করিল; এবং অনন্ত জীবনের উপজীব্য যে ব্রহ্মানন্দ এই জগতে থাকিয়াই সে ভাহা! লাভ 
করিল। এবং অন্যটীকে তিনি এরূপ অসভ্যমণ্লীর মধ্যে স্থাপন করিলেন যে তথায় সে 
একপ্রকার বন্য জস্তর গ্ভায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইল । জ্ঞানধর্মাদির পরিবর্তে 
তাহার আত্ম! ভ্রম, অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারাদিতে পরিপূর্ণ হইন্সা উঠিল; অধিক কি, 
রাক্ষস পিশাচ বা! দশ্থার স্তায় ব্যবহার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়! দীড়াইল। অতএব 
ছুইটী তুল) অধিকারপ্রাপ্ত আত্মা এ€$ সময়ে একত্রে পৃথিবীতে আসিল, এক সময়ে জন্মগ্রহণ 


জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত ব। অনিয়ত | ৯৯ 


“ছার্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রন্মভাঁবম্‌ |” * 


গর্ভস্থ যে বাঁমদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তখন তাহার 
এহিক কোন সাধন ছিল না, স্ৃতরাৎ পূর্বজন্মের সাধন দ্বারাই তিনি জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


অর্জন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন-__ 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতে। যোগাচ্চলিতমাননঃ | 
অপ্রাপ্য ষোগবংসিদ্ধিং কাং গতিৎ কৃ গচ্ছতি ॥ 
| গী, ৬।৩৭। 
যে ব্যক্তি প্রথমে শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া যোগ আরম্ভ করিয়াছে, কিন্ত পরে তদ্বিষয়ে 
শিখিল প্রযত্র হইয়াছে, এবংগুবিষয়ের প্রলোভনে পড়িয়া যাহার যোগ ভ্রষ্ট 
হইয়াছে, স্থতরাঁং তাহাতে সিদ্ধি লাঁভকরিতে পারে নাই) হে কৃষ্ণ! যোগ 
হইতে বিচলিতমন। সেই ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবেক ? 


কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি | 


অপ্রাতিষ্ঠো মহাবাহে। বিমুে। ব্রন্মণঃ পথি ॥ 
গী, ৬1৩৮। 


হে মহাবাহো!! ইঈশ্বরপ্তাঞ্জ পথে এইরূপ বিমূঢ় অথচ আশ্রয়-রহিত 
ব্যক্তি স্বর্গ মোক্ষ উভয় না পাইয়! ছিন্ন মেঘের স্তাঁয় কি লয় প্রাপ্ত হই- 
বেক না? - 


করিল অথচ একজন এপ সুবিশ। পাইল যে সে দেবতা হইল, এবং অন্য জনকে 
পরমেশ্বর এরূপ কদধ্য স্থানে রাখিলেন যেসে পণ্ড অপেক্ষাও অধম হইল । স্থৃতরাং এই 
জীবনের পুর্বে অন্তজীবন স্বীকার না করিলে পরম ন্তায়বান্‌ পরমেশ্বরকে পক্ষপাতিতা দোষে 
দোষী করিতে হয়। ইহা কখনই হইতে পারে না। অতএব এই জীবনের পূর্বে অন্য 
জীবন যে আমাদের ছিল, ইহ! অবগ্ঠই স্বীকার করিতে হইবেক। 

* শাস্কারগগণ যে বামদেব ধধির গর্ভাবস্থানকালে ব্রপ্গভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন 
ইহার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে «এক জীবনের উপার্জত জ্ঞানাদি অতি সহজেই তৎপরজীবনে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে ;” তাহাদের এই সত্যটী সকলেই নুদৃঢরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেক। 
নতুবা! গর্ভস্থ শিশুর ব্রন্মভাবপ্রাপ্তি হওয়! সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় ন1। 


১০ মুক্তি এরং তাহার সাধন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন__ 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে | 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চি্,9তিৎ তাত গচ্ছতি ॥ 


হে পার্থ যোগত্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য এবং পরলোকেও নরকভোগ 
নাই। যে হেতু গুভকর্মকারীর কখন কোন ছূর্গতি হয় ন|। 


1 প্রাপ্য পুণ্যক্কতাৎ লোকানুষিতস্বা শাশ্বতীঃ সম1ঃ ॥ 
গুচীনাং গ্রীমতাঁ, গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ 


কিন্ত শুভকর্্ করিয়া লোক যে স্থানে গমন করেন, যোগন্রষ্ট ব্যক্তিও সেই 
স্থান প্রাপ্ত হন; তৎপরে বহুকাল পর্য্যস্ত তথায় স্থখ ভোগ করিয়। সদাচার- 
যুক্ত ধনী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। 

বাহার, অল্পকাল বোগাভ্যাঁস করিয়া যোগচ্যুত হন, তাহাদিগের যোগা- 
ভ্যাসের এই ফল কথিত হইল) কিন্তু ধীহারা বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়! 
যোগত্রষ্ট হন, এইক্ষণে তহাদ্িগের যোঁগাভ্যাসের অন্য ফল কহিতেছেন। 


॥ . অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম. | 
এতদ্ধি দুলভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ 


বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া! যিনি যোগষঞ্ুন, তাহার এককালে যোগনিষ্ঠ 
জ্ঞানী লোকের কুলেই জন্ম হয়। হে পার্থ এ জন্ম মোক্ষের কারণ; 
অতএব এরূপ জন্মও লোকের অতিহুর্ণভ হয়। 


তত্র তৎ বুদ্ধিংযোগ্রৎ লভতে পৌর্কদেহিকম্‌ | 
যততে চ ততো! ভুয়ঃ নংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন | 


& শরীরসন্বে যে সকল ধ্যান অতিনিবেশ ও অভ্যাস আয়ত্ত করা যায়, শরীরপাত 
হইলেও সেই সকল ধ্যান অভিনিবেশ এবং অভ্যাসের সংক্ষার জীবকে অন্রূপ নিয়মের অধীনে 
রাখে এবং অনুরূপ রূপে পরিবর্তিত করে । এই শরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান 
করিয়া তাহ! পরিত্যাগ করিলেও বহুকাল পরে তাহা এক সময়ে না৷ এক সময়ে পুনরুদিত 

হইবে। এরূপ কেন হয়? আত্মাতে অনুষ্ঠিত কর্ণের সংন্কার আবদ্ধ থাকে বলিয়া হয় । 
স্থিত সংস্কার যখনই উদ্বদ্ধ হইবে তখনই স্মরণ হইবে, প্রত্যভিজ্ঞ! হইবে, মনের ভাব ব! অবস্থা! 
পরিবর্তিত হইবে। সংস্কার পদার্থবখন আত্মাতে ব। সুঙ্ল্প শরীরে উৎপন্ন হয়, তখন তাহ! 


জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত.বা অনিয়ত। ১০১ 


পুর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হাবশোহপি সঃ% 
জিজ্ঞান্ুরপি যোগস্য শক্তব্রদ্মাতিবর্ততে ॥ 


হগ্গ্ম শরীরেই আবদ্ধ থাকে | বাহাদেহে উৎপন্নও হয় না, আবদ্ধও থাকে না। ইহাতে 
বুবিতে হইবে যে, বাহাদেহ পতিত হইলেও তদ্দেহের সঞ্চিত সংক্ষার সকলের কিছুমাত্র ক্ষয় 
হয়না । এই জন্যই মরণের পর, তদ্দেহের সঞ্চিত জ্ঞান কর্ম বা ধর্মাধর্মের সংস্কারানুরূপ 
অকটা অভিনব অবস্থা উপস্থিত হয়। 

কোন প্রকার উৎকট রোগ হইলে কি মুচ্ছ্পি ছুরস্ত অবস্থায় পতিত হইলে যেমন 
পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয় অথব! ভুলিয়া! যাইতে হয়, সৈইবপ মৃত্যু যন্বণার প্রভাবে মুমূর্ধ, 
তদ্দেহের সমুদায় ভাবই ভুলিয়! যায়। ভূলিয়াগিয়৷ এক অভিনব ভাবনায় উপস্থিত হয়। সমস্ত 
জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ণ করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরূপ অভিনিবেশে 
নিমগ্ন থাকিয়া কাল যাপন করিয়াছে, তাহারই অনুবপ নূতন এক পরিবর্তন, নৃতন এক 
ভাবনা, উপস্থিত হয়। এই নূতনতর ভাবনাই তখন তাহার প্রায় শরীরের কার্ধ্য করে, 
সুতরাং শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে ভাব্নাময়. শরীর বলে। * 

মনুষ্যের মনুষাদেহতাাগম'ত্রেই প্রথমে কোন না কোন প্রকার ভাবনাময় শরীর 
উৎপন্ন হয়, পরস্ত তাহা ভবিষ্যৎ শরীরের অনুরূপ। ন্বপ্নশরীরের সহিত এই 
ভাবনময় শরীরের অনেকট] সৌসাদৃপ্ত আছে। কেননা এই ভাবনাময় শরীরটা স্বপ্রৃষ্ট 
বস্তর ন্ায় অল্পষ্ট, আভাস বা ছায়ার অনুরূপ । এই ভাবনাময় শরীরের অনুরূপ যাট্কৌশিক 
শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

“প্রায়ণকালে যচ্চিত্তন্তেনৈষ প্রা আয়াতি* এবং "্যথাসঙ্কলিতং লোকং নয়তি” ইত্যাদি 
শীল্ত্রবাকা দেখিয়। উত্তরাধিকারীর। ঈশ্বরের নাম মুমূর্বর কর্ণগোচর কবিতে চেষ্টা পায়। অভিপ্রায় 
এই যে, নাম শুনাইলে যদি কোনও গতিকে ভাগ্যবশতঃ মুমূর্ষ'র চিন্তে ঈশ্বরভাবনার উদয় হয়। 
মরণক|লের তাবনাময় শরীরটী যদ্দি ঈশ্বরভাবে রচিত হইয়! দাড়ায়, তাহা হইলে সে কৃত- 
কৃতার্থ হইল। সত্তা বটে, এ দেশে মরণকালে নাম শুনাইবার মূল এই, কিন্তু শুনাইলে কি 
হুইবে? পূর্বের ধ্যান, পূর্ব্বেরঅ ভিনিবেশ, পুর্বোর অভ্যাস না! থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরময় 
ভাবনাশরীর হইবার সম্ভাবনা নাই। 

সাঙ্যদর্শন, পদার্থকাওড। 
* প্রীকৃফণ উদ্ধবকেও এইরূপ কহিয়াছিলেন__ 
* কুযোগিনে! যে বিহিতাস্তরায়ৈর্মনুষ্যতৃতৈস্ত্রিদশোপন্থষ্টেঃ। 
তে প্রাক্তনাত্যাসবলেন তুয়ে|যুপ্রস্তি যোগং নতু কর্তত্ত্রম, ॥ 
ভা, ১১। ২৮। 


যে সকল কুযোগী দেবগণবর্তৃক প্রেরিত মনুষ্যতৃত (অর্থাৎ পুত্র ও শিষ্যাদি) বিদ্ধ সকলের 


চেরা -২-০ 


৯০২ মুক্তি পরবং তাহারসা ধন। 


উক্ত ছুই প্রকার জন্মেতেই যোগত্রষ্ট ব্যক্তিরা পূর্র্বজন্মে উপার্জিত ব্রহ্গজ্ঞানের 
সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া পরে পুনশ্চ মোক্ষের প্রতি অধিক'যত্র আরম্ভ করেন। 
ইহার কারণ এই যে, পুর্বজন্মের অভ্যাস দ্বারা অনিচ্ছাতেও বিষয় ত্যাগ 
করিয়া তাহার মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন (অর্থাৎ কোন দৈবশক্তি যেন 
তাহাদের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই পথে টানিতে থাকে )। আর 
কেবল মাত্র যোগ বিষয়ে জিজ্ঞান্থ হইয়া অর্থাৎ যোগ কি ইহা জানিতে 
ইচ্ছুক মাত্র হইয়াও যদ্দি কেহ পাঁপবশে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহা হইলেও সে ব্যক্তি শব্ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ণ কাঁও অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হয়; অর্থাৎ বেদবিহিত-কম্মরজন্য ফল ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ 
মহাফলে তাহার প্রবৃত্তি হয়। 

প্রাযত্রাদ্যতমাঁনস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্বিষঃ | 

অনেকজন্মমংসিদ্ধস্ততে। বাতি পরাৎ গতিম্‌ ॥ 

হী, ৬1৪০-৪৫ । 

হে অর্জুন, যোগত্রষ্ট ব্যক্তি অল্প যত্বেই এই ফল প্রাপ্ত হয়; তবে অনেক 
জন্ম পর্যন্ত যোগাভ্যাসের দ্বার! ধাহার শরীর নিষ্পাপ হইয়াছে এবং যোগ 
ভ্যাসে যে ব্যক্তি বিশেষরূপ যত্ব করেন, এমন ব্যক্তির যে নিশ্চয় মোক্ষপ্রাপ্তি 
হইবে তাহাতে বক্তব্য কি? 


প্রারন্ধ কর্ণ। 

শান্্রকারগণ প্রত্যেক মনুষ্যের কম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
যথা, সঞ্চিত কর্ম, আগামি কর্ম এবং প্রারন্ধ কন্ম। তাঁহারা এই তিনপপ্রকার 
কন্ধ্রকে তিনটা বাণের সহিত উপম! দিয়াছেন। যথা, কোন' ব্যক্তির তৃণের 
মধ্যে একটী বাণ সঞ্চিত আছে. তাহার লক্ষ্যের প্রতি একটা বাণ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে, এবং একটী বাণকে নিক্ষেপ করিবার জন্ত সে ধন্ুতে যোজন! 
দ্বার ভ্রষ্ট হন, ভাহার1. জন্মাস্তরে প্রাক্তন অভ্যাস বলে যোগই প্রাপ্ত হন, কর্মবিস্তার প্রাপ্ত 
হুন না। 


উন 
[স্পপুগঞঞপরপস্প্স্প্রল্প্প্্ ্ে 


প্রারন্ধ কর্ম্ম | ১০৩ 


করিয়াছে, এইরূপ সময়ে তাহার তত্বজ্ঞান জন্মিল। সে ব্যক্তি যে বাণটা 
ধন্ুতে যোজনা! করিয়াছিল তাহা আর নিক্ষেপ করিল না, এবং যে বাণটা 
তাহার তৃণের মধ্যে সঞ্চিত ছিল তাহাঁও সেই ভাবে রহিয়া' গেল; কিন্তু যে 
বাণটা সে লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার যাহ! কার্ধ্য তাহা পূর্ববা- 
হেই হইয়। গিয়াছে ; স্থৃতরাং তাহার ফলভোগ ব্যতিরেকে কদাচ বিনষ্ট 
হইতে পারে না। এই নিক্ষিপ্ত বাঁণের সহিতই প্রারন্ধ কর্মের উপমা দেওয়া 
হইয়াছে শাস্ত্রকাঁরদিগের মত এই যে, তন্ুঙ্ঞান জন্মিলে সঞ্চিত এবং 
আগামি এই উভগ্প্রকার কর্মই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্ত প্রারন্ধকর্ম 
ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না।* তীহারা এই প্রারন্ধ কর্কে তত্বজ্ঞানের 
আগামি (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ) প্রতিবন্ধকরূপ কহেন। 1 যেপর্য্যস্ত ইহা ভোগ 
দ্বারা ক্ষয় না হয়, ততদিন সাধকের সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভি হয় না। তবে 
যাহারা সাধনে বিশেষ অনুরক্ত এবং যত্রশীল হন, ভীহাঁদের সত্বরেই সমস্ত 
প্রারন্ধ ক্ষয় হইয়া যায়, $ অন্ত ব্যক্তির তদ্রপ না! হইয়! কিছু বিলম্ব ঘটে। 
* “ইযুচত্রাদিদৃষটাস্তাৎ নৈবারন্ধং বিনশ্যতি |” 
বে, সা, 81১।১১ অধিকরণ। 
যেমন বাণ পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রতি ধান্ুক্ষের এবং বেগে চক্র ঘুরাইয়া৷ দিলে 
তাহার প্রতি কুস্তকারের আর ক্ননরপ অধিকার থাকে না তক্রপ (জ্ঞানলাত মাত্রেই) 
প্রারন্ধ কর্মের,নাশ হয় না| উহার ক্রমে ক্রমে নাশ হয়। 
+ আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ। 
একেন জন্মন। ক্ষীণে। ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ ॥ 











প, দ,৯। ৪৫। 
আগামিপ্রতিবন্ধ যথা, বামদেব খবির জ্ঞানোদয় বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রারন্ধ- 
সত্তাকেই আগামি প্রতিবন্ধ বল! যায়। সেই প্রতিবন্ধ বামদের খষির এক জদ্মেই 
ভোগ দ্বারা পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু ভরতের ত্রমণঃ তিন জন্মে তাহা তোগ হইলে 
পশ্চাৎ তাহার অবসান হয় । 
£ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন-__ 
ছিবিধে! বাঁসনা ব্যুহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তৌ। 
প্রাক্তনে! বিদ্যতে রাম ছ্বয়োরেক তরোইথব। ॥ 
অথ চেদগুভো ভাবন্বাং যোজয়তি সঙ্কটে । 
প্রাক্তনত্তদসৌ বন্থাদ্ধাতব্যো ভবতা স্বয়ম্‌॥ 


১০৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


রজ্জজ্ঞানেহপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাঁম্যতি | 
পুনর্ন্দান্ধকারে স। রজ্জ,ঃ ক্ষিণ্ডোরগী ভবেৎ | 
এবমারন্ধবভোগোইপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাঁৎ। 
ভোগ্রকালে কদাচিত্, মর্ভ্যোহমিতি ভাসতে ॥ 
যেমন রজ্জ্‌তে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া হৃৎকম্পাদি উপস্থিত 
হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জজ্ঞান হইলেও সেই হৎকম্পাদি সহসা নিবৃত 
ন1 হইয়। অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয়, এবং পুবর্ধার সেই রজ্জ, অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত 
হইলে তাহাতে সর্পজ্ঞান হইতে পারে, তদ্রুপ তত্বজ্ঞান হইলেও প্রারন্ধ 
কর্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়! অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং প্রনর্ধার 
তোগকালেও কখন কখন আপনার মর্ত্যত্ব জ্ঞান হয়। 


,নৈতাবতাপরাধেন তত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি | 
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তস্থিতিঃ খলু ॥ 


যদিও পুনর্ধার আপনার মর্ধ্যত্ব জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তত্বজ্ঞানের 
কোন হানি হয় না; যেহেতু জীবন্ুক্তি কোন ব্রত নহে যে নিয়ম অতিক্রম 
করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহা কেবল বস্তর যথার্থ স্বরূপে স্থিতি মাত্র; 
'অতএব মর্ত্যত্বঙ্ঞান হইলেও শীঘ্র তাহ। তত্বজ্ঞাণ দ্বারা নিরস্ত হয়। 


দশমোহপি শিরস্তাড়ন্‌ রুদন্‌ বুদ্ধ ন রোদিতি। 
শিরোব্রণত্ মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদ1 ॥ 


অতএব হি হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্পোতি শাশ্বতম্‌। 
স্বয়ং যত্বোপনীতেন পৌরুষেনৈব নান্যথ ॥ 
যো, বাঁ, মুমুক্ষু প্রকরণ । 
হে রামচন্দ্র, জীব সকলের শুত অশুত ছুই প্রাক্তন বাসনা হয়, এ বাসনাদ্বয়ের মধ্যে 
কাহারও একাংশ অধিক থাকে । 
আর যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনা! তোমাকে সম্কট কর্মে নিয়োগ করে, তবে তোমার হত্ব 
এবং পুরুষকার দ্বারা সে বাসনাকে ত্যাগ কর। উচিত। 
ূ হে রামচন্ত্র, প্রাক্তন বাসনার দ্বারা জীব কর্্ধ করে সত্য বটে,কিস্ত সেই বাসনার 
দ্বার! যত্ব এবং পুরুষকার করিলে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়) ইহার অন্যথা নাই। 


প্রার্ধ কর্ম । ১০৫ 


দশমাম্বতিলাভেন জাতে! হর্ষে ব্রণব্যথাম.। 
তিরোধত্ে মুক্তিলাভস্তথ1 প্রারন্ধহুঃখিতাম. | 
প, দ, ৭। ২৪৩-২৪৭। 
যেমন দশমদশাগ্রস্ত কোন পুরুষ তাহার আত্মীয় জনের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া 
রোদন করত খেদে স্বীয় শিরোদেশে আঘাঁত করে এবং পশ্চাৎ উপদেশ 
দ্বারা অবগতিপূর্বক রোদনে নিবৃত্ত হুইয়া হুষ্ট হইলেও তাহার শিরোবেদনার 
হঠাৎ শাস্তি হয় না, ক্রমে শাস্তি হয়, তক্রপ তত্বজ্ঞানীর জীবন্মুক্তি লাভ 
হইলেও প্রারব্ধ কর্্মবশতঃ সাংসারিক স্থুখছুঃখাদির সহসা আত্যস্তিক নিবৃততি 
হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। 


তদিষউমেউব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ। 
ইচ্ছন্ ্প্যজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্লিতি হি শ্রুতম্‌ | " 

প, দ, ৭। ১৮৯। 
প্রারন্কর্মবশতঃ পরমাত্মতত্বজ্ঞানীর যে অনিত্য বিষয়ে অভিলাষ হয় তাহ! 
অজ্ঞদিগের ন্যায় দৃঢ়তর অভিলাষ নহে ; যে হেতু জগতের প্ররুত তত্ব তাহার 
সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। 


ভর্জিতানি তু বীজানি সম্ত্যকার্ধ্যকরাণি চ। 
বিদ্বদিচ্ছ। তথেষউব্যা সত্ববোধাৎ ন কার্য্যরূৎ ॥ 


যেমন কোন বুক্ষবীজ অগ্নি দ্বারা ভর্জধিত হইলে তাহাতে আর অঙ্কুর 
হয় না, তন্রপ বিষয়ের অসত্ববোধ হেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা আর কার্য্য 
করিতে সমর্থ হয় না। 


দগ্ধবীজমরোহেহপি ভক্ষণাঁয়োপযুজ্যতে । 
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্সভোগং কুর্যাক্ন ব্যমনৎ বনু ॥ 
| পদ, ৭১৬৩-১৬৪। 


যেমন ভর্জিত বীজ অস্কুর-কার্য্যের উপযোগী না হইলেও তক্ষণাদ্দি কোন 


১৪ 


১০৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


কার্ষ্যের উপযুক্ত হইয়া! থাকে, তদ্রপ জ্ঞানীদিগেক্স ইচ্ছাও অন্ন ভোগ মাত্র 
তুষ্ট হয়, বিস্তৃত ভোগে প্রবৃত্ত হয় ন1। * 

প্রারন্বকর্মপ্রাবল্যান্ডোগেঘিচ্ছ! ভবেদ্যদি | 

ক্রিশ্যন্লেব তদাপ্যেষ ভুংক্তে রিষ্টিগৃহীতবৎ ॥ 
যদ্দিও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রারন্ধকর্মের প্রাবল্য হেতু বিষয়-ভোগে বাসন! 
হয়, তথাপি তাহাঁর। তাহ! অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইয়। ভোগ করিয়া থাকেন; 
যেমন বিনা বেতনে বলদ্বারা ধৃত হইয়া, কোন ব্যক্তিকে কর্ম করিতে 
হইলে তাহ! অক্রেশে কৃত হয় ন1। 

ভূষ্ানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্ষিনঃ | 

নাদ্যাপি কম্ম নশ্চন্নমিতি ক্রিশ্যন্তি সম্ততম্‌ ॥ 

প, দ, ৭1 ১৪৩। 
আর শ্রদ্ধীবান অথচ কুটুম্বযুক্ত সেই জ্ঞানীরা সকল প্রারন্ধ কর্মের ফল 
ভোঁগ করিতে করিতে ইহ বলিয়! খেদ করিয়! থাকেন যে, আজিও আমাঁ- 
দের প্রারন্ধ কর্মের অবসান হইল না । 

নায়ং ক্লেশোহত্র সংসারতাপঃ কিন্ত বিরক্ততা | 
ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানং হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্বতঃ ॥ 
প,দ, ৭1 ১৪৪। 





* বিবেকেন পরিক্রিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি। 
অন্যথানস্তভো গেইপি নৈব তৃপ্যতি করহিচিৎ॥ 
প, দূ, 9১৪৫ | 
বিবেকী ব্যক্তি ভোগকালে বিবেকবশত: ক্রিষ্ট হইয়া অল্প ভোগেই তৃপ্ত হন, নতুব! 
অন্য অধিবেকী ব্যক্তিরা অনন্ত ভোগ প্রাপ্ত হইলেও কখন পরিতৃপ্ত হয় না। 
বদ্ধমুক্তে! মহীপালো শ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি। 
পরৈরবদ্ধে। নাক্রান্তে। ন রাজ্যং বহুমন্যতে ॥ 
যো» বা, স্থিতি প্রকরণ। 
শক্রকর্তৃক বদ্ধ রাজাকে পশ্চাৎ অনুগ্রহপূর্ববক মুক্ত' করিয়। একখানি গ্রাম অধিকার 
করিতে দিলে তাহাতেই তাহার পরম তুষ্টি হয়। কিন্তু অবদ্ধ এবং শক্রতে অনাত্বাস্ত 
য়াজা একট! রাজ্যকেও বহু করিয়া মানেন ন1। 


কর্মত্যাগ । ১০৭ 


প্রীরন্ধ কর্মের ফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানীদিগের যে এই খেদ উপ- 
স্থিত হয় ইহা সংসারতাপ নহে, ইহাকে সংসারবৈরক্তি বলা যায়, যেহেতু 
সাংসারিক তাপের কারণ যে ভ্রান্তিজ্ঞান তাহা জ্ঞানীদিগের নাই। 


* প্রারন্ধং ভোজয়েদেব নতু বিদ্যা বিলোপয়েৎ। 
নুপ্তবুদ্ধবদঙ্লেষতাদবন্থ্যাৎ কুতে। ন মুক্‌॥ 
বে, সা, ৪1১১৪ অধিকরণ। 


যেমন স্থুযুপ্তিকাঁলে বিদ্যার লোপ হয় না, সেইরূপ প্রারন্ধ-ভোগ-সময়েও 
তত্বজ্ঞান লুপ্ত হয় না। সুতরাং প্রারন্ধ ক্ষয় হইলেই সাধকের নিশ্চয়ই 
মুক্তিলাভ হইয়া! থাকে । 


কর্মত্যাগ। 


উচ্চশ্রেণীস্থ সাঁধক মাত্রই কার্ধ্যসম্পাদনের শক্তি ক্রমে ক্রমে নিতান্ত 
স্বাম হইয়া আইসে। * যদিও দেহসত্বে কর্ম সকল দেহীকে সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যাগ না করায় তীহাদিগকেও সময়ে (মলমৃত্রাদির পরিত্যাগ, এবং 
ভোজনাদি রূপ) অত্যাবশ্যকীয় কার্ধ্য সকল অনাসক্তহ্ৃদয়ে অম্পন্ন করিতে 


* রাজর্বিজনক তদীয় গুরু খষিপ্রবর অষ্টাবক্রকে কহিয়াছিলেন ;_ 
কারকৃত্যারহঃ পূর্ববং ততে। বাখিন্তরাসহঃ | 
অথ চিস্তাসহস্ম্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ অ, সং, ১২|১। 
পূর্বে আমি কায়িক কার্যে বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাক্যবিস্ত/রে বিরত হইলাম, এক্ষণে 
আনি চিন্তায় নিরস্ত হইয়া! এইরূপে অবস্থান করিতেছি । 
মহাক্মা জনক রাজ হইয়াও যে কর্ম হইতে অনেক পরিমাণে বিরত হইতে পারিয়াছিলেন 
তাহার কারণ এই যে, আমাদিগের দেশে পূর্বাপর এইরূপ নিয়ম ছিল যে বাজার] ইচ্ছা 
করিলে মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্চারিগণের উপর রাজকীয় সমস্ত কার্যের ভার অর্পণ করিয়! 
আপনারা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। বিশেষতঃ রাজর্ষি জনকের কুশধ্বজ 
নামে এক কনিষ্ট ভ্রাতা ছিলেন এবং পূর্রবকালে আমাদিগের দেশে পরম্পরের প্রতি পরস্পরের 
বিশ্বাসের ভাবও অত্যন্ত প্রবল ছিল। আরও জনক রাজ তাহার জীবনের কোন্‌ ভাগে যে 
সাধনের এরূপ উচ্চ অবস্থ! লাভ করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় করিয়! বল! যায় না । 


১৯৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


হয়, তথাপি তাহার! কর্তব্যবুদ্ধিয়্ বশীভূত হইয়া! ফোন রূপ গুরুতর কার্য 
আর কখনও সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না। যেরূপ শুষ্ক বৃক্ষপত্র 
সকল বাযুকর্তৃক কোন [বিশেষ দিকে চালিত হয়,* তদ্রুপ সেই সমস্ত 
জীবনুক্ত পুরুষেরাও সংস্কাররূপ-বাযুকর্তৃক চালিত হইয়। অনুয়াসসাধ্য 
( ভোজনাদি রূপ) সামান্ত কার্ধ্য সকল উপস্থিতমতে (সঙ্করশৃন্ত হৃদয়ে )1 
সম্পন্ন করিয়া থাকেন মাত্র। অধিককি, এক সময়ে ফাঁহারা সামাজিক ও 
পারিবারিক কর্তব্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশম্বক্ূপ জানিয়! পরম 
আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, ফাঁহার! ঈশ্বরের 
উদ্দেশে নিষ্ষামরূপে অগ্ুষঠিত জনহিতকর কার্য্যে এই নশ্বর দেহ পতন করা- 
কেই মানবের সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থ জানিয়া অহরহঃ তাহারই জন্য পরমেশ্বরের 
নিকট প্রার্থন! করিয়া থাকেন, তীহাঁদিগকেই পুনর্ধার সাধনের এই অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চ অবস্থাতে বাধ্য হইয়াঁজড়ের স্তায় আচরণ করিতে হয় । তাহারা 





* ভগবান্‌ অষ্টাবক্র তদদীয় শিষ্য রাজর্ষি জনককে কহিয়াছিলেন-- 
প্রবৃতৌ বা নিবৃতৌ বা নৈব ধীরন্ত ছুগ্রহঃ | 
মদ! যৎ কর্তূমায়াতি তৎ কৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্‌ ॥ 
নির্বাসনো,নিরালম্বঃসচ্ছন্দো! মুক্তবন্ধনঃ | 
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুক্ষপর্ণবৎ ॥ অ, সং ১৮1২০-২১। 
ধীর ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া! কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত বা কোন কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হন না। 
যখন যাহা! করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, অনাসক্তহৃদয়ে তখন তাহ! সমাধান করিয়] 
যথান্থথে অবস্থিতি করেন। 
যিনি বাঁসনারহিত হইয়াছেন, ধিনি সাংসারিক কোন বস্তই অবলম্বন করেন না, যিনি 
অজ্ঞানরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সংস্কাররূপ বায়ু 
স্বার বিক্ষিপ্ত হইয়! শুক্ধ পত্রের ম্যায় চালিত হন মাত্র। € তিনি আপনি চেষ্টা করিয়া কোন 
কার্ধে প্রবৃত্ত হন না] |) 
1 যন্ত হথযবাঁতসন্বল্লাঃ প্রাণেক্্িয়মনোধিয়াম্‌। 
বৃতত্ঃ স বিনিমুক্তো দেহস্থোহপি হি তদগ্ুণৈঃ ॥ 
7 ভা, ১১।১১১৪। 
বাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির আচরণ সকল সংকল্পশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ 
হইয়াও তাহাদের গুণগণ হইতে মুক্ত। 


কর্মত্যাগ। ১4৪ 


পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও আর আপনাদ্িগকে পূর্বের ন্তায় কার্ষ্যে নিযুক্ত 
করিতে পারেন না। ব্রক্মপ্রেমের নেশায় তীহাঁর! ক্রমে এত দূর অভিভূত 
হইয়া পড়েন যে কার্ধ্য করিবার শক্তি তীহাদিগের ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
ইহাতে যাহারা সেই সকল ব্রদ্মগত প্রাণ মহাত্বাকে আত্মস্থথে রত স্বার্থপর + 
বলিয়! নিন্দা করেন, তাহারা অতীব ত্রাস্ত। অথবা! এতজ্রপ নিন্দা করাতে 
সেই সমস্ত বৃথাদোষারোপকারী নিয়শ্রেণীস্থ সাধকগণেরও কোন দোষ 
নাই; কারণ তাহারা সেই জড়তাবাপন্ন সাধকের এতন্রপ উচ্চ অবস্থার 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । যাহা হউক, এ সম্বন্ধে পুরাকালীন মহাত্মাগণ যে 
সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহারই মধ্যে কয়েকটী 
এ স্থলে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 


* আর আপনার আত্মার পরিত্রাণের জন্য যদিও কেহ স্বার্থপরায়ণের ন্যায় ব্যবহার 
করিতে বাধ্য হন, পণ্ডিতগণ তাহাতে কোনরূপ দোষারোপ করেন না। যথ| চাণক্য পণ্ডিত, 
বলিয়াছেন ;__ 

“ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্ঠার্থে কুলং তাজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্তার্ধে আত্মার্ধে পৃথিবীং তাজেৎ॥ 

কুলরক্ষার্থ একটা বস্তু ত্যাগ করিবে, গ্রীমরক্ষার্থ কুল ত্যাগ করিবে, দেশরক্ষার্থ গ্রাম 
ত্যাগ করিবে, আত্মরক্ষার্থ পৃথিবীপর্ধ্যস্ত ত্যাগ করিবে । 

মহাভারতের শাস্তিপর্বমধ্যে দেখিতে পাওয়। যায়, ভীগ্মেদেব যুধিষ্ঠিরকে অনেক স্থলে, 
উক্তপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 

ভগবান্‌ শিব বলিয়াছিলেন-_- 
প্রিয়োহ্যাজ্সৈ বসর্ধেষাং নাআ্সানোইস্তাপরং প্রিয়ম্‌। 
লোকেহন্সিন্নাত্মসন্বন্ধাৎ ভবস্ত্যন্ঠে প্রিয়াঃ শিবে ॥ 
ম, নি, তন্ত্র ১৪। ১৩৭। 


যাবতীয় বস্তর মধ্যে আত্মাই সকল মনুয্যের পরম প্রিয় বস্তু, আপনার আত্মা অপেক্ষা প্রি 
বস্ত ত্রিলোকের মধ্যে কাহারও কিছু নাই; তবে যে মনুষ্যগণ অন্য কোন বস্তুকে পরম প্রিয়- 
রূপে জ্ঞান করে, তাহার কারণ এই যে, সেই বস্ত্র সহিত তাহাদিগের আত্মার বিশেষ কোন 
রূপ সম্বন্ধ আছে। মহর্ষি যাজ্যব্ষ্য তীয় পত্ধীকে কহিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়ী লোকে যে 
পতির মঙ্গল কামন। করে, তাহ! পতির জন্য নহে; ইত্যাদি । 


১১৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


ভিদ্যতে হদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়1ঃ | 
ক্ষীয়স্তে চাস্য কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
যো, বাঃ ভা, ১। ২। ২১।-মুউ, ২। ২।৮ শ্রুতি । 
সেই অনাদি অনস্ত পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে, (অর্থাৎ অস্তিমাত্রর্ূপে তাহাকে 
জানিবার পর তীহার তত্বভাব দ্বারা তাহাকে জানিতে পারিলে, ) সাধকের 
সমস্ত হ্ৃদয়গ্রন্থি ভেদ, এবং সকল সংশয়ের ছেদ, আর প্রারদ্ধভোঁগ 
ব্যতিরেকে সর্বকর্ম্েরই ক্ষয় হয়। 
বাখ্রিপ্রাজ্ঞহোদুয্যোগং জনং মুকজড়ালসম.। 
করোতি তত্ববোধোহয়মতস্ত্যক্কো৷ বুভুক্ষুভিঃ | 
অ, সং, ১৫। ৩। 
প্রকৃত তত্বজ্ঞান জন্মিলে বাগী ব্যক্তি মুক হন, প্রীজ্ঞ ব্যক্তি জড় হন, এবং 
উদ্যোগশীল ব্যক্তি অলস হইয়! পড়েন। এই জন্য ভোগাভিলাষী ব্যক্তির! 
ইহাতে যত্ব করিতে পারেন ন|। 
ভগবান্‌ রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্ণকে বলিয়াছিলেন-_ 
কেচিদ্বদস্তীতি বিতর্কবাদিন- 
স্তদপ্যসদ্দ-ইবিরোধকারণাৎ 
দেহাভিমানাদভিবদ্ধতে ত্রিয়। ক 
বিদ্যাগ্রতাহস্কৃতিতঃ প্রসিধ্যতি ॥ 
অধ্যাত্বরামায়ণ, রামগীতা । 


পঞ্চদশীকর্তা এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা, 
আত্মার্থতেন সর্ধস্য প্রীতেশ্চাস্! হ্যতিপ্রিয়ঃ | 
যথা পিতুঃপুত্র মিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথ। ॥ 
পঃদ:১২। ২৭। 
যেরূপ পুলের মিত্র অপেক্ষা! পুত্র অধিকতর প্রিক্ন হন, সেইরূপ আত্মার সহিত “সম্বন্ধ জনিত 
ঘত প্রকার প্রিয়বস্ত্র থাক! সম্ভব সে সকলের মধ্যে আত্মাই অভিশ্রিয় শব্ের যোগ্য হন । 
* আমাদিগের এই স্থুল দেহ যে আত্মা নহে, অর্থাৎ এই স্থূল দেহের অতিরিক্ত যে এক 

হুঙ্গ্ব আত্ম! আছেন ইহা! প্রায় সকলেই জানেন এবং স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্ত কেবল- 


কর্ম্মত্যাগ | ১১১ 


কোন কোন কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল বর্ম্মকেই যে মৌঁক্ষসাধন বলেন তাহ! 
যেমন অযুক্ত, তন্রপ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কেও মোক্ষসাধন বলা যুক্তি- 
সিদ্ধ নহে; কেননা তন্রপ কথনে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিবেচন। রিয়া 
দেখ, আমি দেহ বটি এতদ্্রপ যে অজ্ঞানোঁৎপন্ন অভিমান তাহ হইতে ক্রিয়! 
বদ্ধিত হয়, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা .& দেহাভিমান পরিত্যক্ত 


মাত্র জানিলে বা স্বীকার করিলেই যে দেহে আত্মবুদ্ধির বিনাঁশ হয় তাহা নহে। সাধন 
ব্যতিরেকে কদাচ তাহার বিনাশ হয় না। কারণ যদিও আমর! সকলেই জানি যে “আমা- 
দিগের এই দেহ আত্মা নহে ; ইহা! জড় পদার্থ মাত্র । ইহা মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
মৃত্বিকাতেই বিলীন হইবে । কিন্তু আমরা স্বতন্্ নিত্য পদার্থ, এবং সেই মহান্‌ আত্মার 
সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ,” তথাপি সাধন ব্যতিয়েকে এই তত্বতাব কতক্ষণ আমাদের 
মনে স্থান পায়? বিশেষতঃ আমরা যতই সাধন করি না কেন, যে মুহূর্তে আমরা কোন কর্মে 
প্রবৃত্ত হই, তৎক্ষণাৎ আপনা হইতেই আমাদিগের তত্ববিশ্মৃতি ঘটে; এবং দেহে আত্মা- 
ভিমান জন্মে। অধিক কি, দেহে আত্মীভিমান ন1 জন্মিলে মনুষ্য কখনও কোন কর্ম করিতে 
সমর্থ হন না। কিন্ত অপর দিকে দেখা যায়, দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রমের আতাস্তিক বিনাশ 
না হইলেও আমাদিগের আত্মার স্বরূপ হুন্দররূপে প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ইহা অবস্ঠ 
স্বীকাধধ্য যে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধকের কোনপ্রকার কর্ম থাকে না। এবং এই জন্যই 
রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞান ও কর্মের কখন সমুচ্চয় সম্ভবে নাঁ। সাধনের পথে দেহে 
আত্মাভিমানবিনাশ যে কতদূর প্রয়োজনীয় তদ্ধিযয়ে বশিষ্টদেব রামচন্তরকে এইবনপ বলিয়া- 
ছিলেন। যথা," 

স! কালহুত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুর1। 

সাসিপত্রবনশ্রেণী যাহংদেহ ইতি স্থিতি; ॥ 

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ। 

“আমি দেহম্বরূপ' এইরূপ যে স্থিতি সেই কালনুত্র নরকের কারণ, সেই মহাবীচি নরকের 
রজ্জ এবং সেই অসিপত্র নরকের কারণ জানিবে। 

আপাদমস্তকমহং মাতাপিভৃবিনিমি'তঃ | 

ইত্যেকোনিশ্চয়ে! রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ ॥ 

অতীতঃ সর্ধবভাবেভ্যে। বালাগ্রাদপ্যহং তন্ুঃ | 

ইতি দ্বিতীয়ে! মোক্ষায় নিশ্চয়োজায়তে সতাম্॥ 

যো, ঝ) উপ, প্রকরণ । 


১১২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


হইলে তবজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এতন্রপে জ্ঞান ও কর্ম এতছুভয়ের কারণ- 
গত মহদ্বৈষম্য দোষ দৃ্ট হইতেছে। 
তল্মাৎ ত্যজেৎ কার্যযমশেষতঃ সুধীঃ 
বিদ্যাবিরোধান্ন বমুচ্চয়ে। ভবেৎ। 
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদ। 
নিরতসর্কেক্দ্রিয়রত্তিগোচরঃ ॥ 
অধ্যান্বরামায়ণ, রামগীতা | 


অতএব বিদ্যার সহিত কর্মের বিরোধ থাক। প্রযুক্ত তছভয়ের সমুচ্চয় 
হইতে পারে না) একারণ বিবেকী ব্যক্তি কর্ম সমূহকে সর্বতোভাবে 


'মাতাপিতৃনির্মিত পদাবধি মস্তক পধ্যন্ত এই সমস্ত শরীর আমি” এইরূপ অসদ্দর্শন হইতে 
এক এর্নশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয় বন্ধের কারণ। এবং পসর্ধ্ব বস্তর অতীত কেশের অগ্রভাগ 
অপেক্ষ শুঙ্ষ্ষ আমি+ এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সংলোকের হয়, সেই নিশ্চয় মোক্ষের কারণ। 

সাধ্্যশান্ত্রপ্রণেতা সিদ্ধেখবর কপিল তদীয় জননী দেবহুতিকে সিদ্ধ অবস্থায় সাধকের যে 

কতদুর পথ্যস্ত দেহে আত্মাভিমানের বিনাশ হয় তাহা এইরূপে বলিয়াছিলেন ; যথা__- 

দেহং চ ত* ন চরম; স্থিরমুখিতং বা! 

সিদ্ধো! বিপশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্‌। 

দৈবাছুপেতমথ দৈববশাদপেতং 

বাসে যথা! পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ 

দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ 

স্বারস্তকং প্রতিসমীক্ষত এব সাহু: ॥ 

ভাঃ ৩২৮।৩৭-৩৮। 

তাহার দেহ আসনে আসীনই থাকুক, তাহা! হইতে উখিতই বা হউক; উখিত হইয়া! সেই 
স্থানেই থাকুক ; তথা হইতে অন্যত্রই বা যাউক; দৈবক্রমে স্থানাস্তরেই অবস্থিত হউক; 
যেরূপ মদিরামত্ত ব্যক্তি কটিদেশে স্থিত বসনের প্রতি মনোযোগ করে না, সেইরূপ তিনি 
আর উহার কোন অনুসন্ধান লন না; কারণ তিনি সিদ্ধ এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
পূর্বসংস্কারবশে তাহার দেহ প্রারন্ধ কর্মের সমাপ্তি পর্য্স্ত ইন্জিয়গণের সহিত বর্তমান থাকিয়। 
নিজব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, সত্য বটে; কিন্তু তিনি উহাকে ্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় বোধ 
করেন। 


কর্ম্মত্যাগ ১১৩ 


পরিত্যাগ করিবেন। এবং সমুদয় ইন্জিয়বৃত্তির বিষয় যে শব্ধ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ তাহা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়। সর্বদা আত্মধ্যানপরার়ণ 
হইবেন। 


অনন্যচিত্বতা ব্রহ্ষনিষ্ঠাসৌ কর্্মঠৈঃ কথম্‌। 
কর্্মত্যাসী ততে। ব্রহ্ম নিষ্ঠামর্থতি নেতরঃ ॥ 
বে, সা,-৩। ৪। ২ অধিকরণ, ২য় বর্ণক। 
সর্ব ব্যাপার পরিত্যাগপূর্বক ব্রন্মে অনন্চিত্ত হওয়ার নাঁম বরহ্ষনিষ্ঠা' 
তাহা কখন কর্মীর সম্ভব হয় না। অতএব কর্মত্যাগীরই ব্রহ্মনিষ্ঠ! 
হইয়া! থাকে। গত, ৃ 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন-_ ক | 
যস্ত্রাতঝবরতিরেব স্যাদাত্বতৃগ্ুশ্চ মানবঃ | 
আত্মম্যেব চ সন্তষটস্তস্য কার্ধ্যৎ ন বিদ্যতে ॥ 


(88৯4৮0 ৬ শা & 


টি; জারা 
এ৫4888 0108. 


গী, ৩। ১৭ | 
সর্বদ। পরমাত্মাতেই ধাহার রতি হয়, পরমাত্মীতেই যিনি তৃপ্তি লাভ 
করেন এবং পরমাত্সীতেই ধাহার সস্তোষ, জগতে তাঁহার আর কোন 
কর্তব্য অবশিষ্ট নাই । 


নৈব তস্য কতেনার্থে। নাককুতেনেহ কশ্চন। 
নচাস্য সর্ধভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ 
গী, ৩। ১৮। 
সেই জ্ঞানীর কর্ম করিলে পুণ্য হয় না, এবং কর্ম না করিলেও কোন 
প্রত্যবায় নাই। ব্রহ্গা' হইতে কীটপর্য্যস্ত তাবৎ জগতে তাহার মোক্ষপ্রাধি 
বিষয়ে কোন সহকারীর আবশ্যক রাখে না । 


জ্ঞানাম্বতেন তৃগুন্য কৃতরুত্যস্য ষোগিনঃ | 
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ বর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ববিৎ 


উত্তরগীতা 
১৫ 


৯১৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


হে অজ্জুন, যিনি জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বার! পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কৃতক্ৃত্য 

যোগীর জগতে কিছুমাত্র কর্তব্য কর্ম নাই। ধীহার কর্তব্য আছে এরূপ 

বিশ্বাস, তিনি এখনও প্রকৃত ব্রঙ্গতত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_ 


ন কুর্য্যা্প বদেৎ কিঞ্িন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা । 
আত্মারামোহনয়! ব্বভ্যা বিচরেজ্জড়বন্থুনিঃ ॥ 4 
ভা, ১১।১১।১৭। 
জ্ঞানবান্‌ মুনি সাধু বা অসাধু কিছু করিবেন না, বলিবেন না, অথবা চিন্তা 
করিবেন না; আত্মাবাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক জড়ের ন্যার 
বিচরণ করিবেন। 
বুধো বালকবৎ ক্রীড়ে কুশলে! জড়বচ্চরেৎ। 
ভা, ১১1১৮।২৯ | 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব, মুযুক্ষু হইয়া বিনি জ্ঞাননিষ্ঠ অথব! মুক্তিবিষয়ে 
অপেক্ষাশুন্য মদীয় ভক্ত হন, তিনি বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়। 
করিবেন এবং নিপুণ হইয়়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন । 
তগবাঁন্‌ অগ্লীবক্র তদীয় শিষ্য রাজষি জনককে কহিয়াছিলেন-_ 
ন শান্তং স্তৌতি নিক্ষামো ন ছুষ্টমপি নিন্দতি | 
সমছুঃখনুখস্ত.ণ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যৎ ন পশ্যতি ॥ 

অ, স, ১৮৮২ । 
ধাহার স্থথ ও হুঃখ উভগ্বই সমান, যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
যিনি জ্ঞানামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তিনি প্রশান্ত ব্যক্তিকে স্তব 
করেন না, হুষ্টকেও নিন্দা করেন না, এমন কি তিনি কোন বর্তব্য কর্মই 
দেখেন না। 

কৃত্যৎ কিমপি নৈবাক্সি ন কাপি হৃদি রঞ্জমা। 


যথা জীবনমেবেহ জীবন্থুক্তন্য যোগিনঃ ॥ 
অ, লং ১৮৩ । 


কন্দ্ত)গ | 55৫ 


জীবনুক্ত যোগীর পক্ষে প্রারন্ধক্ষয়জন্য জীবন ধারণ ব্যতীত আর কোন 
কর্তব্য কর্ম নাই এবং তাহার হৃদয়ে কোন অভিলাষও নাই। 

কর্তব্যতৈব সংসারে ন তাং পশ্যন্তি নুরয়ঃ॥ 
্‌ অ, সং ১৮1৫৭। 
“আমার ইহা কর্তব্য” এইরূপ যে সক্কল্প তাহারই নাম সংসার। উচ্চশ্রেণীস্থ 
সাধকের! তাদৃশ সংকল্প করেন না। 

কম্মণ। বধ্যতে জন্ত বিদ্যয়৷ চ বিমুচ্যতে। 

তন্মাৎ কর্ম ন কুর্ধন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ 

ম, ভ1, মো, ধ, ৬৭1৭ 
জীব কর্ম প্রভাবে সংসার পাশে বদ্ধ এবং জ্ঞান প্রভাবে নির্মস্ত হইয়। থাকে; 
এই নিমিত্ত পারদর্শী যতির! কদাচ কর্মের অনুষ্ঠান করেন না । 

কর্তব্যছুঃখমার্তগভ্বালাদপ্ধান্তরাতবনঃ | 
কুতঃ প্রশমপীয়,যধারানারস্থতে সুখম.॥  অ, সং, ১৮। ৩। 


কর্তৃব্যকর্মজনিত-হুঃখ-রূপ প্রচণ্ড মার্তণ্ডের খরতর কিরণে যাঁহাদের আন্তিঃ-/ « 


করণ দগ্ধপ্রায় * হইয়াছে, শান্তিরপ অমৃতধারার বর্ষণ ব্যতিরেকে তাহারা 
কিরূপে সুখী হইতে পারেন ? 

* নিষ্ষাম-ভাবে কর্তব্য মাধন করিতে করিতে খন ভাগ্যবান সাধকের 
হাদয়ে ভাবের তরঙ্গ আসিয়! উপস্থিত হয়, যখন এক মুহুর্তের জন্যও তিনি 
আর আপনার প্রেমান্পদকে ছাড়িয়া থাকিতে সম্মত না হন, জেই সময় 
কর্তব্যসম্পাদন-ব্যাপার তাহার পক্ষে অতীব ক্লেশকর তইয়! উঠে। যদিও 
কন্মক্ষেত্রের মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে নিজ প্রাণসাখার দর্শন লাভ করেন, 
তথাপি তাহাতে তাহার হৃদয় কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, অধিকস্ত তাহার 
উতৎকণ্। এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, কোন মতেই তিনি আর পূর্বের স্তায় স্থিরচিত্তে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন না । যাহা হউক, এই অবস্থার সাধকের 
প্রাণ মন যদিও কর্তব্যসাধনের পথে কোন মতেই অগ্রসর হইতে ন! চায়, 
তথাপি তিনি হঠাৎ সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইতেও পারেন না) কারণ 
তাহার সতত এইবপ শঙ্কা হইতে থাকে, মে, পাছে এইকপ করিলে পরঙষ 


১১৩ জি এবং তাহার সাধন। 


ব্যাপারে খিদ্যতে যস্ত নিমেষোমেেষয়োরপি | 
তস্যালন্যধুরীণপ্য সুখ নান্যন্য কসাচিৎ | 
| অ, সং) ১৬1৪ । 
যে ব্যক্তি চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ অর্থাৎ নিমীলন ও উন্মীলন ব্যাপারেও 
খেদপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সাংসারিক কোন কার্ষেযই ধাহার প্রবৃত্তি হয় না, 
সেই অলসশিরোমণি মহাত্মা যে অভূতপূর্বব স্থুখ ভোগ করেন, অন্যে সে 
স্থখের মর্খজ্ঞ হইতে পারে না। 


চিত্তস্য হি প্রাসাদেন হিত্ব। কর্ম শুভাশুভং | 


প্রনন্াত্মাত্মিনি স্থিত্বা সুখমানন্দমন্ুতে ॥ 
ম, ভা, মৌ, ধ, ১৩। ৩০। 


পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য করা হয়। স্থতরাং এই অবস্থায় সেই সরল 
প্রকৃতি সাধকের হৃদয় সময়ে সময়ে যারপরনাই শুধভাব ধারণ করে; এবং 
তিনি মনে করেন যে তাহার নিজ হৃদয়ের ছুর্বলতা দোঁষেই বুঝি এইরূপ 
ঘটিতেছে। যাহা হউক, এ অবস্থায় তিনি অনন্তোপায় হইয়া অনবরত 
কেবল আপনার শরণ্য দেবতার চরণে অশ্রু বিসর্জন করিতে থাঁকেন এবং 
সর্বদা এই বলিয়া প্রার্থনা! করেন ষে “হে দেব! হে অকিঞ্চনগুরো 
আপনি আমার নেতা হউন। আপনার যাহ! ইচ্ছা! তাহাই আঁমার জীবনে 
পূর্ণ হউক, যে পথে চলিলে, যে কার্য করিলে আমার নিজ আত্মার প্রকৃত 
মঙ্গল হইবে, হে দয়াময়! সেই পথেই আমাকে লইয়া চলুন” ইতাদি। 
ভক্তবংসল পরমেশ্বরও ভক্তের এরূপ ছুঃখ চিরদিন রাখেন না। তিনি 
অল্নকালমধ্যেই উপযুক্ত অবসরে আপনার প্রিয় ভক্তের হৃদয়ে সাধনের চরম 
তব্ব সকল প্রচার করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত ক্ৃতার্থ করিয়া! থাকেন। 
এই সময় হইতে সাধকের কর্তব্য সকল ক্রমে ক্রমে ত্যাগ হইয়া আইসে, 
এবং তিনিও ক্রমে ব্রহ্মসংস্পর্শস্নখে একেবারে মগ্ন হইতে থাকেন। যাহ! 
হুউক, এরূপ দেবহছর্লভ অবস্থা অতি অল্পসংখ্যক সাধকের ভাগ্যেই ঘটিয়! 
থাকে। 


কর্মত্যাগ ১৬১৭ 


তৃড কহিলেন ভরদ্বাজ? শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানবান সাধক আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার 
লাভ এবং চিত্তেরপ্রসন্নতা নিবন্ধন শুভাশুভ কর্তন সমুদয় পরিত)গ করেন? 
'এবং পরমাম্ীর মধ্যে অবস্থিত থাঁকিয়! কেবল সুখ এবং আনন্দ উপভোগ 
করেন । 
পঞ্চদশী কর্তা শ্রীমস্তারতীতীর্৫থ বিদ্যারণ্য মুনি প্রকৃত তবজ্ঞানীর আনন্দ 
বর্ণন উপলক্ষে এইরূপ কহিয়াছেন-_ 
ধন্যোহহং ধন্যোহহৎ ব্রন্মানন্দৌোবিভাতি মে স্পঞ্উম. ॥ 
ধন্যোহহং ধন্যোহহং ছুঃখং সাংনারিকং ন বীক্ষেহদ্য | 
ধন্যো২হং ধন্যোহহৎ স্বস্যাঁজ্ঞানং পলায়িতং ক্কাপি ॥ 
ধন্যোহহং ধন্যোহহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিধিঃৎ | 
ধন্যোহহং ধন্যোহহং প্রাগ্তব্যৎ সর্বমদ্য সম্পন্নম. ॥ 
ধন্যোহহৎ ধন্যোহহৎ তৃপ্তেন্নকোপমা ভবেল্লোকে । 
ধন্যোহহৎ ধন্যোহহং ধন্যে। ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 
প,দ? ৭1 ২৯১-২৯৪। 
এক্ষণে ত্রহ্ধানন্দ আমার সমঙ্গে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অতএব আমি 


ধন্য । 
সাংসারিক ছুঃখ সকল আর আমাকেম্পর্শ করে না, অতএব আমি ধন্ত ॥ 
আমার অজ্ঞান-অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিয়াছে, অতএব আমি ধন্য ॥ 
লোকে আমার আর কোন কর্তব্য কর্ম অবশিষ্ট নাই, অতএব আমি ধন্ত ॥ 
প্রার্থনীয় বিষয় সকল এক্ষণে আমার সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আমি ধন্ত 
আমার এ প্রীতির উপমা আর কোন লোকে নাই, অতএব আমি ধন্ত ॥ 
আমাতে ধন্তবাদের আর পরিসীম। হয় না । * 


* কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও" তর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে 
সাধকের চিত্তের কতদূর বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে, এবং ভোজনাদ্দি বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইলে সেরূপ হইৰার সম্ভাবনা আছে কি না? তদ্বিষয়ে “পঞ্চদশী”” কর্তা, 
এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা,_- 


৯৬৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নিরাশে। নির্শামঃ শাস্তঃ সর্ধঘভোগেষু নিষ্পুহঃ | 
বিফোৌ। জগনিদৎ জ্ঞাত্বা। বিফজ্জগিতি বাসকৎ। 
আত্মনাত্বানমাবেশ্য সর্ধতো। বিরতো৷ ভব 
ক, গু, ৩।১৬1৪০। 
তুমি আশ! বিহীন, মমতা বিহীন, শান্ত এবং ভোগ বিষয়ে নিম্পৃহ হইবে। 
এই জগৎ বিষ্ণ,তে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছে, এবং বিষণ অর্থাৎ 
পরমেশ্বর এই জগতের প্রত্যেক স্থানে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ 


কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ। 

বিক্ষিপ্যতে প্রবৃতা ধীন্তৈস্তত্বস্থৃত্যসম্তবাৎ ॥ 

তত্বস্থতেরবসরে নাস্ত্যন্তাত্যাসশালিনঃ। 

প্রত্যুতাভ্যাসখা তিত্যাদ্বলা তবত্বমুপেক্ষ্যতে ॥ 

অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদে প্রবর্তিতুম্‌। 

শক্যতেহত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্থৃতেঃ%. 

তত্ববিস্বৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্ত বিপর্যযয়াৎ। 

বিপর্যতুং ন কালোইস্তি ঝটিতি ম্মরতঃ কচিৎ ॥ 
কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও তর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অন্তঃ- 
“করণের সম্যক্‌ বিক্ষেপ হয়, যে হেতু তত্তদ্বিষয়ে পরমাঁত্ম-তত্ব-স্মরণের কোন 
সম্ভাবনা নাই। আর অন্য বিষয়ের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সাধকের পরমাত্ম- 
তন্বস্থৃতির অবসরও থাকেনা ; এবং কেবলই যে তাহাদের পরমাস্ম-তস্বান্্- 
সন্ধানের অবসরাভাব হয় তাহা নহে, অধিকস্ত (সেই সকল বিষয়ে) বিরোধ 
ভাব থাকা প্রযুক্ত বলপুর্্বক তাহাদের পরমাত্ম-তন্বাভ্যাসে উপেক্ষা জন্মাইয়া 
দেয়। কিন্ত ভোজনাদি কার্যে অত্যন্ত বিক্ষেপের অভাব ও সহসা পুনর্ধার 
তবস্মরণের সম্ভাবনা! হেতু পরমাত্ম-তত্বান্ুসন্ধায়ীরা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও 
তাহাদিগের অস্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয় না, (স্থতরাং ভোজন পরিত্যাজ্য 
নহে)। আর একবারমাত্র তত্ববিস্মরণে অনর্থ হয় না, কেবল বিপরীত 
জাঁনই অনর্থের মূলঃ ভোজনকালে তব্ববিশ্মরণ' হলেও ঝটিতি ম্মরণ- 
প্রযুক্ত তাহাতে বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে না। ইতি 'পঞ্চদণী, “তৃপ্তিদীপ+। 


কর্ম্মত্যাগ ১১৯ 


জ্ঞান লাভ করিবে । এবং পরমেশ্বরে, “চিত্ত সমাধান করিয়া সকল প্রকার 
বিষয় ব্যাপার হইতে বিরত হইবে। 
ভগবান্‌ মহেশ্বর বলিয়াছেন__ 
মনে। বাক্যং তথ। কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে । 
বিনা স্বপ্রৎ যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তছুচাতে ॥ 





জ্ঞা, স, তন্ত্র। 
মন বাক্য ও কর্ম এই তিন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়, শ্বপ্নরহিত নিপ্রার হ্যায়, 
নেই স্থির জ্ঞানকেই প্ররুত ব্রঙ্গজ্ঞান কহা যায়। 
স্থপ্রসিদ্ধ কবি ও সাধক তুলসীদাঁস বলিয়াছেন ; 


যাহা কাম তাহা রাম নহি, ও 
, যাহা রাম্‌ তাহ। নহি কাঁম্‌। 
দোনো এক্‌ নাহি মিলে, 
রবী রজনী এক ঠাম্‌ ॥ & 


ইহার তাতপর্ধ্য এই যে, ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা-কার্ধ্য অন্ধকারের স্বরূপ, আর 
ভগবৎ-উপাসনা নিগুণ প্রকাশ-স্বরূপ, সুতরাং কর্ম ও ভক্তি রাত্রি দিবার 
ম্যায় পরস্পর পৃথকৃ। 

চৈতন্তদেবের জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভক্তির উচ্ছাস হইবার 
পর অধ্যাপনাদি কোন কর্্মই তিনি আর করিতে পারেন নাই। সর্বদাই 
আপনার নেশার ঘোরে. থাকিতেন; ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিলে কেবল 
মাত্র এক হরিনামেরই ব্যাখ্যা করিতেন । 


* সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি খাঁজ! হাফেজ তাহার প্রেমপূর্ণ গজলের মধ্যে 
এক স্থানে লিখিয়াছেন “ওহে তুমি সখার অন্বেষী বট ও স্থরার পাত্র চাহি- 
তেছ, আশ! করিও না যে এই অবস্থায় অন্য কাজ করিতে পারিবে । 
হাফেজ! তুমি এই মহান্‌ উপদেশ গ্রান্থ করিলে ধর্মের রাজবর্ম্বে গমন 
করিতে পারিবে ।” 
স্থপ্রসিদ্ধ খাঁজ হাফেজের প্রবচনাবলী “দেওয়ান হাফেজ” 

নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অন্ুবাদিত। 


১২০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নাটোরের মহারাজ রাঁমকুঞ্চ একজন বিখ্যাত শক্কি-উপানক ছিলেন। 
তিনি বিষয় কার্ধ্য কিছুই দেখিতে পারিতেন না, দিবারজনী কেবল আপনার 
উপাসনার ভাবেই মগ্ন থাকিতেন।* দৃষ্টান্তরূপে তাহার একটা রচিত 
গীত নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম. 


“ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্ময়ীরে জানে । 

সে যে না যায় তীর্থপর্য্যটনে, কালীছাড়া কথ। না শুনে শ্ররণে, 
সন্ধ্যা পূজা কিছু ন! মানে, যা করেন কালী এই সে মানে ॥ 
যে জন কালীর চরণ করেছে স্কুল, সহজে হয়েছে বিষয়ে ভূল, 
ভবার্ণবে পাবে সে কুল, বল সে মূল হারাবে কেমনে ॥ 
রামকৃঞ্চ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে, 
আখি দুলু ছুলু রজনী-দিনে, কালীনামাম্ৃত-পীয়ুষ-পাঁনে ॥৮ 





* মহারাজ রামকৃষ্ণ রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 
বিষয় কর্মে রামকৃষ্ণের এপ্রকার ওদাসীন্য যাহাতে ন! থাকে, রাণী ভবানী 
তজ্জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা! পান। এমন কি, যখন তিনি দেখিলেন যে কিছু- 
তেই রামরুষ্ণের মনকে ফিরাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তাহার 
সহিত স্পষ্টতঃ বিবাদ করিতে পর্য্যস্ত প্রবৃত্ত হন। রাজা! রামরুষ্চ যদ্দিও 
( তন্ত্রমতানুসাঁরে ) বিশ্বাস করিতেন যে, মন্ত্রদাতা গুরু সুপ্রসন্ন না থাকিলে 
সাধনে নিশ্চয়ই বিদ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা, তখাপি তিনি আপনার মনকে বহু 
চেষ্টা করিয়াও বিষয়কার্য্যের দিকে ফিরাইতে পারেন নাই । রাজা রামকৃষ্ণের 


সেই বিবাদ অবস্থায় রচিত একটা গীতের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি । যথা, 


“মন যদি মোর ভূলে 
বালীর শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে ॥--% % * 
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলাপ্রতি বলে, 
আমার ইষ্ট (রাণী ভবানী ) প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে ।” 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রাজ! রামকষ্ণের সাধনের সঙ্গী ছিলেন, তাহা 
কেই এখানে “ভো'ল]+ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। 


কর্মতযাগ | ১২১ 


বৈদ্যকুলতি্নক কবিরপ্রন রামপ্রসার্দ সনের জীবনীতে দেখিতে 
পাওয়া যাঁর যে বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত হুইয়াও তিনি তাহাতে কিছুতেই মনো- 
নিবেশ করিতে পারেন নাই । ক্ৃষ্চনগরাধিপতির নিকট হইতে ১০০ বিঘা 
নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া যদিও তিনি তাহার প্রতিদানম্বরূপে সংস্কৃত 
বিদ্যান্ুন্দর অন্ুবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি দেখা যাঁয় যে, যখন তিনি ভু- 
কৈলাসম্থ জমিদার দেওয়ান গোলোকচন্দ্র ঘোষালের নিকটে চাকরী স্বীকার 
করিয়। তদীয় ভবনে মোহরের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন যে সমস্ত খাতায় 
তিনি মহাজনী হিসাবাদি লিখিতেন, তাহারই প্রত্যেক পৃষ্ঠার অবশিষ্ট 
স্থান অসংখ্য ছুর্গা ও কালী নাঁম এবং ভক্তিরসপরিপুরিত সঙ্গীতে পুর্ণ করিয়া 
রাখিতেন। 

যাহা হউক, উচ্চশ্রেণীস্থ সাঁধকগণের কার্য করিবার শক্তি ক্রমে হাঁস 
হইয়া আইসে শুনিয়া অসময়ে যেন কেহ কদাঁচ কর্ম পরিত্যাগ না করেন) 
কারণ তাহা! হইলে বলপূর্ববক সাধনক্ষেত্রের বাহিরে যাওয়া হইবেক। স্থৃতরাঁং 
তাহাতে তাহার মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক । সাধক যখন 
দেখিবেন যেচেষ্টা করিয়াও মনকে কার্ধ্যে নিযুক্ত করা যায় না, আপনি 
কার্যে নিবুক্ত হইলেও যন অনন্তের দিকে ঝুঁকিয়া! থাকে, এবং সময়ে 
সময়ে ব্রহ্মচিস্তনরূপ গাঁ অন্যমনস্কতা আসিয়া কার্ষ্যের বিন্ন উৎ্পাদ করে 
(অর্থাৎ যখন তিনি দেখিবেন যে অবিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দ পান কবিবার পিপাসা 
তাহার কেশাকর্ষণপূর্বক টানিতেছে ), এবং পশ্চাছুল্লিখিতরূপ অবস্থা সকল 
তাহার লাভ হইয়। আসিয়াছে, তখনই তিনি জাঁনিবেন যে কর্মত্যাগের 
সময় তাহার উপস্থিত। অবশিষ্ট জীবন কেবল. অবিশ্রান্ত উপাসনায় কাটাই- 
বার অধিকার তীহার জন্মিয়াছে। যথা ১-- 


যদারস্তেবু নির্কিপ্রো বিরক্তঃ নত্যতেব্দ্রিয়ঃ | 


অভ্যাবেনাত্বনে! ষোগী ধারয়েদচলৎ মনঃ ॥ 
ভা, ১১।২০।১৯। 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যখন আবশ্যক কর্ানুষ্ঠানে ছঃখবোধের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও 
তাহার ফলেতে বিরক্তি হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণকে সংঘত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসের 
দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে অচলরূপে ধারণ করিবেক । 
১৬ 


১২২ মুক্তি এবং তাঁহার সাধন 


বশিষ্ঠদেব র/মচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন__ 
তত্রস্থো বিগতাঁশঙ্কে। জীবোহজীবত্বমাগতঃ | 
ব্যবহারমিমৎ নর্ং মা! করোতু করোতু বা ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 
্রহ্গন্বূপে স্থিত হইয়! শঙ্কাত্যাগে জীব অজীবত্ব অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ হইলে, এই সকল ব্যবহার কর্ম করুন কিংবা ন। করুন তাহাতে 
ক্ষতি নাই। 
ভগবান্‌ শিব কহিয়াছেন-__ 
আত্মানমাত্মন1 পশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি । 
তদ1 কর্মপরিত্যাগে ন দোষোহস্তি মতৎ মম ॥ 
| শি, সং ২৫৩। 
সাধক যখন 'নিজ আ্ম! দ্বারা অণুক্ষণ পরমাক্সীকে দর্শন করেন, এবং যখন 
তিনি একমাত্র পরমায্মা ব্যতীত এই জগতের অন্য কোন পদার্থের প্রতি 
দৃষ্টিপাত না করেন (অর্থাৎ যখন সাধকের হৃদয় ব্রহ্মভাবে পূর্ণ হইয়। উঠে ) 
তখন তাহার কর্ম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ হয় না । 
কর্মত্যাগের প্রকৃত অধিকার ফাহাদের জন্মে নাই, তাহাদিগের পক্ষে 
পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করত নিষ্ষাম ধর্মের অনুষ্ঠান করাই পরম শ্রেক্স- 
স্কর।* তণ্ঘারাই তাহারা উপযুক্ত সময়ে প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করত 


* যট্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্বং মোক্ষসাধনম্। 
ঈশার্পিতেন মনসা যজেনিস্কামকর্্মণ। ॥ 
যো, বো। 
মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জনজ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয়, তিনি পরষে- 
স্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া! নি্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন । 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন__ 
যদ্যনীশে ধারয়িতুং মনে। ব্রহ্মণি নিশ্চলম্‌ । 


ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ 
ভা, ১১১১।২২। 


কর্মত্যাগ ১২৩ 


নিঃসন্দেহ কর্মত্যাগীদিগের শ্রেষ্ঠ পদবীতে গমন করিতে সক্ষম হইবেন । 
নচেৎ অসময়ে কর্ম পরিত্যাগ করিলে সাধকের সকল দিকৃই নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা » সুতরাং পরমেশ্বরেরু ধ্যানচ্ছলে যাহারা হস্তপদাদি কর্েন্দ্রিয় সক- 
লকে কর্মচ্যুত করিয়। মনেতে-ব্ষিয় ভাবনা! করে, শান্ত্রকারগণ তাহাদ্দিগকে 
কপটাচারী * ও ভ্রষ্ট কহেন । এতদ্বযতীত সেই সমস্ত ব্যক্রিগণকে প্রক্কৃতি- 
জাত রাগছেষাদিকর্তৃক পরিচালিত হইয়া! পুনর্বার কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 
তাহারা কর্ম না করিয়া কদাচ থাকিতে পারে ন1। যথা, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন-_ 

নহি কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠ্যত্য কর্্মরুৎ | 

কার্ধ্যতে হ্যবশঃ কর্্দ নর্বঃ প্র্তিউজত গৈঃ ] 

রি ঠা গী, ৩৫। 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন__ 

অগ্রাপ্তযোগমর্ত্যানাঁৎ মদ] কামাভিলাবিশাঙ | 

ন্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্ররুতিঃ কর্মনংকুলে ॥ 

ম, নি, তন্ব ৮২৮৪ । 
বিন কর্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণাদ্ধমপি দেহিনঃ | 
অনিচ্ছন্তোহপি বিবশ।ঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবাযুন। ॥ 

ম, নি, তন্ব ১৪।১০৪। 
বর্তমান কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রার অনেকেই উচ্চশ্রেণীস্থ 
সাধকের কর্ম ত্যাগ সম্বন্ধে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
তাহাদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, যেব্যক্তি কন্মম পরিত্যাগ করিবে, যে 





যদি ব্রন্গে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহ। হইলে নিরপেক্ষ হইয! 
( অর্থাৎ ফলাদ্ি কাঁমন। না করিয়।) আমাতে সমুদায় কর্ম কর। 
* কর্শেন্দ্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। 


ইন্জিয়।্থান্‌ বিমুট়াআ্। মিগ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
গী, ৩1৬। 


১২৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


ব্যক্তি সমাজের কোন কার্ধ্য না করিবে, সমাজ তাহাকে খাইতে পরিতে 
দিবে কেন? এবং সে ব্যক্তিরই বা সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার কারণ 
কি? কিন্ত বিশেষ বিবেচন1 করিয়! দেখিলে ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে 
যে, উচ্চশেণীস্থ সাধকগণের সমাজের নিকট হইতে প্রাণধারণোপযোগী 
বন্ত সকল গ্গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। * কারণ তাহার! বিশ্বপতির 
প্রেমে আকধিত হইয়া সরল অস্তঃকরণে তাহার চরণে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ 
করিয়া যদি সমাজের নিকট হইতে সামান্যরূপে জীবন ধারণের উপষোগী 
বন্ত সকলের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইবার অধিকারী ন। হন, তাহা হইলে সামা- 
জিক মনুষ্যগণ গো, মহিষ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি স্বাধীন বনচারী জীবগণকে 
ধরিয়া আনিয়া! তাহাঁদিগের দ্বার৷ যথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ কার্য্য কারাইয় 
লইবার অধিকারী কিসে ? 

ইহাদিগের দ্বিতীয় আপত্তি এই ষে, জীবের আরাধ্য পরমেশ্বর যখন 


* যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পকান্নস্বামিনাবুভৌ । 
তয়োরননমদত্বা তু ভুক্ত] চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ 
ভাগবত ১১শ স্বন্ধ ৮ম অধ্যায় ১৬ শ্লোকের টাকায় 
শ্রীধরস্বামীধূত পরাশরের বচন । 
যতি আর ব্রহ্মচারী ইহার1 উভয়ে পন্কান্নের স্বামী ( অর্থাৎ অন্ন প্রস্তুত হইলেই 
সর্বপ্রথম তাহাতে যতিও ব্রহ্ষচারীর অধিকার )। যদ্যপি কোন গৃহস্থ 
ইহাদ্দিগকে অগ্রে না! দিরা আপনি আহার করে, তাহা! হইলে সেই গাপের 
প্রায়শ্চত্তস্বরূপ সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে । 
যতি হস্তে জলং দদ্যাতৈক্ষং দদ্যাঁৎ পুনর্জলম.। 
তড্তৈক্ষং মেরুণ! তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম.॥ 
পরাশর সংহিতা, ১। ৪৬। 
যিনি যতি হন্তে জল দান পুর্ব্বক তিক্ষাদ্রব্য (অর্থাৎ আহা্রীয় বস্ত ) অর্পণ 
করেন, এবং পুনর্ধার জল প্রদান করেন, তিনি স্থুমের পর্বত তুল্য অধ্ধিক 
আহারীয় দানের এবং সাগর তুল্য অধিক জল দানের ফল প্রাপ্ত হন। 
শ্রীরুষ্ণও উদ্ধবকে যতি ও ব্রদ্মচারীদিগের উপরোক্ত অধিকারের কথ 
স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন। 


কর্মত্যাগ | ১২৫ 


মুহূর্তের জন্য অলস্‌ ও নিষবন্্ম হইয়া থারেন না, তখন এরূপ পরমেশ্বরের 
উপানক কিরূপে জড়ের স্তায় আচরণ করিবেন? বস্তুতঃ একথাও তাহাদের 
থাটেনা। কারণ জীবের আরাধ্য জগৎত্রষ্টা পরমেশ্বরের সহিত এবিষয়ে 
জীবের সাদৃন্ত সম্ভবেনা | পরমেশ্বর এক সময়ের মধ্যেই জগতের এবং 
জগৎ ব্যতিরিক্ত অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের প্রত্যেক স্থানেই সমভাবে বর্তমান 
থাকিতে পারেন; তিনি এক সময়ের মধ্যে সক্রিয় রূপে প্রত্যেক জগদ্ধ্যা- 
পার সম্পাদন করিতে, অথচ নিষ্ক্রিয় রূপে আপনার সচ্চিদানন্দ শ্বরূপে অব- 
স্থিত থাকিতে সক্ষম হন। তিনি এক সময়ে সক্রিয় এবং নিক্রিয় উভয়ই। 
কিন্ত জীবের সে শক্তি বা সে অধিকার কোথায় ? জীব যেরূপ এক সময়ে 
এক স্থান ব্যতীত ছুই স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ এক সময়ে এক কার্য 
ব্যতীত ছুই বা! ততোধিক কার্য মনোনিবেশ করিতেও সে অক্ষম । সুতরাং 
যদিও সাধক প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা মিশাইয়! দরিয়া, আপনার 
“আমিত্ব” বা “অহংভাব” তুলিয়া গিয়া, কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; এবং কার্য 
করিতে করিতে অব্সর পাইলেই প্রভুর স্মরণ মননে নিযুক্ত থাকেন; তথাঢ 
তাহাকে এই ভাবে সংসারের অসংখ্য কর্তব্য পুঙ্ান্ুপুঙ্খ রূপে সম্পাদন 
করিতে হইলে, অল্পদিনের মধ্যেই হয় তিনি বাধ্য হইয়! কর্ম সমূহ পরিত্যাগ 
করিবেন ; ন! হয় রামপ্রসাদের গ্যাঁয় কর্ম সমূহে বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলতা৷ 
বাধাইয়া বসিবেন। অথবা অন্তপক্ষে দেখিবেন যে কিছু সময়ের মধ্যেই 
তাহার প্রেমের প্রত্রবন ক্রমে শুখাইয়া অসিয়াছে, তাহার নিঃস্বার্থ আত্ম 
সমর্পণের ভিতর হইতে আবার সর্বনাশ সুচক “আমি” “আমার” ভাব বাহির 
হইয়াছে, এবং ক্রমে তিনি ইশ্বর সহবাস হইতে দুরে আসিয়া পড়িয়াছেন ॥ 
কারণ যখন তিনি কর্তব্য কর্ম সকল সম্পাদন করিবেন, তখন ঈশ্বর মনন 
বিষয়ে অনেক সময় অন্যমন্ক থাক! প্রযুক্ত প্রথমতঃ তাহার উপাসনার 
গভীরতা অনেক কমিয়া যাইবে $ দ্বিতীয়তঃ উপাসন1 কালেও অনেক সময় 
সেই সমস্ত কর্ন সন্বন্থীয় চিন্তা মনের মধ্যে শ্বতঃ উদয় হওতঃ তাহার 
চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইয়! দ্িবে। এমন কি ক্রমে তিনি দেখিবেন যে তাহার 
উপাসনার প্রবৃত্তি পর্য্যস্ত নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া 'আঁসিবে, এবং তিনি ক্রমে 
ক্রমে ধর্শন্দীবনে মৃত তুল্য হইবেন । 


১২৭ মুক্তি এবং তাহার মাধন 


তৃতীয়তঃ, কর্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম করিতে অক্ষম হইয়| 
বাহার! অবিচ্ছেদে ব্রন্মরস-পানে নিযুক্ত থাকেন তাহাদিগকে ইহার! 
(40707008) অর্থাৎ অস্বাভাবিক দোষে দৌষী বলেন। কিন্তু বাস্তবিক এ 
বিষয়ে তাহীর! নিতাস্ত ভ্রান্ত। কারণ, আমাদ্দিগের আত্মার শেষ পুরস্কার 
কি? আত্মার যে অনন্ত কাল ব্যাপিয়! উন্নতি হইবে ।সে উন্নতি কি রূপ? 
অনন্ত উন্নতির পথে অনস্তদেবের চির সহবাস লাভ করা, অনস্তঙ্কাল ব্যাপিয়া 
অবিচ্ছেদে তাহার প্রীতিস্ধা পান করা, অনিমেষে অনন্তকাল তাহার গম্ভীর 
পবিত্র মৃষ্ঠি দর্শন করা, এবং নিশ্চি্ত-নির্ভয় হৃদয়ে অনন্তকাল তাহার জয় 
উচ্চারণ করাই কি আমাদের আম্মার শেষ পুরস্কার নহে? শুতরাং ইহাই 
যদি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার হইল, তবে এ জগতে থাকিয়াই ব৷ তাহ 
আমর লাভ করিব না কেন? বরং যত শীত তাহ! লাভ হয় ততই আমাদের 
মঙ্গল, ততই আমরা ধন্য +1 সুতরাং আত্মার যে দেবভাব (দেবোপম অবস্থা) 
পরলোকে হইবে মনে করিয়া আমর! অনেক সময় কল্পনা করিয়া থাকি, 
এ জগতে থাকিয়াই যদি কোন ভাগ্যবান্‌ পুরুষ (আত্মার) সেই দবেবছুর্লভ 
অবস্থা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে কি সেটা তাহার পক্ষে অস্থা- 
ভাবিক? বরং দেখ যাইতেছে যে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ 
(&ঁক্যভাব) সেই যোগভাবটাই আমাদের আত্মার একমাত্র স্বাভাবিক 
অবস্থা। স্থৃতরাং এই জগতে থাকিয়াই যদি আত্মা তাহার স্বাভাবিক 
অবস্থা লাঁভ করে, তবে তাহাতে অস্বাভাবিক কথা৷ কখনই প্রয়োগ হইতে 
পারে না। 
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অবিবাহিত জীবন, বা উদ্ধরেত। আশ্রম । 


অন্ধ পঙ্গু উন্মত্ত ও রুগ্র প্রভৃতি অকর্মণ্য ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অন্য 
সকলেরই উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া উচিত। সামর্থ্য সত্বে বিবাহ দ্বারা ঈশ্ব- 
রের প্রজা স্থষ্টি না করিলে পরম পিতাঁর আদেশ অমান্য করা হয়। সুতরাং 
কোন মহৎকারণ ব্যতিরেকে কদাচ কেহ বিবাহ হইতে পরাজ্ধুখ হইবেন না। 
তবে সকল প্রকার সামর্থ্য সত্বেও যে ভাগ্যবান্‌ যুব! পাথিব বিবাহের পূর্বেই 
প্রেমাধার পরমেশ্বরের সহিত সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়] পড়েন, তিনি 
যদ্যপি আর তুচ্ছ পাথিব প্রণয়ে আপনাকে বদ্ধ না করিয়া! চিরজীবন অবিবা- 
হিত থাকিবা'র জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহার তাহাতে কিছুমাত্র 
প্রত্যবায় নাই । এ বিষয়ে শীন্্রকারগণ যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করি- 
য়াছেন তাহা নিযে উদ্ধত করা গেল। বিবাহ সম্বন্ধে শান্ত্রকারগণ ভিন্ন 
প্রকার অধিকারস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভিন্নপ্রকার অভিপ্রার প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তাহারা এক স্থানে বলিয়াছেন, বিবাহ ন। করিলে পিতৃপুরুষদিগের 
অধঃপতন 'এবং আপনার নরকদর্শন অপরিহার্য্য; কিন্তু অপর স্থানে তীহারাই 
আবার উর্ধারেতোগণকে সর্কেপরিস্থ আসন প্রদান করিয়া তাহাদের যতদুর 
সম্মাননা বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা! করিয়! গিয়াছেন । অর্থাৎ বীহারা! কোন 
বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে আপনাদ্িগকে সন্তানোত্পাদনরূপ খশ্বরিক কার্য 
হইতে বিরত রাখিবার জন্য চেষ্টা পাঁন, মহামান্য শাস্তরকীরগণ কেবল মাত্র 
তাহাঁদিগকেই নরকাদির ভয় দেখাইয়! গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট করিবার জন্য 
সম্যক্‌ বস্ত্র পাইয়াছেন। নতুবা! ধাহারা সকল প্রকার পাথিব বন্ধন হইতে 
আপনাদিগের আত্মাকে মুক্ত করিয়! মুক্তিদীতা পরমেশ্বরের চিরসাহচর্য্যে 
নিযুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হন, এবং সেই ঈশ্বরপ্রেমের প্রলোভনে 
পড়িয়া ষাহাঁর! উর্ধরেতা৷ আশ্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাহাদিগকে নর- 
কের ভয় দেখাইয়1 গৃহস্থাশ্রমে প্রেরণ করিতে তাহারা চেষ্টা পান নাই । * 


* বথা মন বলিয়াছেন-_ 
অনেকানি সহম্রাণি কুমারব্রহ্গচারিণাম্‌। 
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্ব! কুলসস্ততিম্‌ ' মনু 0১৫৯ 


১২৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


মোক্ষধর্্পপরায়ণ উর্ধরেতোগণকে নরকের ভয় দেখান দূরে থাকুক, 

শান্ত্রকারগণ তাহাদিগকে সাধারণ মন্ুষ্যমণ্ডলীর সহিত সমশ্রেণীভূক্তরূপে 
গণন। ন]1 করিয়া মর্ত্যলে'কবাসী দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন-__ 

ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রব্ষচর্য্যং তপোত্বমমূ। 

উদ্ধরেত ভবেদ্যস্ত স দেবে। ন তু মানুষঃ | 

জ্ঞা, স, তন্ত্র 

তপস্যাকে তপস্যা বলি না, ব্রন্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা । যেব্যক্তি উর্ধারেতা 
হন তিনি দ্েবত।; মর্ত্যলোকবাসী হইয়া ও তিনি মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। * 


সহ সহম্্র অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সন্তান উত্পাদন ন। করিয়। ব্রহ্গচর্য্যদ্বার। 
দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন | 

অবিবাহিত বা কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত, অন্য গৃহস্থ ব্যক্তিও সত্যবাদী 
এবং জ্ঞাননিষ্ট হইলে, এবং খতুকাল ব্যতীত সময়ে স্ত্রীগমন ন। করিলে, 
ব্রহ্মচারীরূপে গণ্য হইতে পাঁরেন। যথা, “ভা্যাং গচ্ছন্‌ ব্রদ্গচারী খত 
ভবতি বৈ দ্বিজঃ1৮ ম, ভা) মো, ধ, ৪৮ ১১। 


এই জন্যই মনু এখানে কুমার ব্রহ্মচারী শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন। 
যাহাহউক, সাধারণত: ব্রহ্মচারী শবে অবিবাহিত ব্যক্তিকেই বুঝায়। 


* ভগবান্‌ মহেশ্বর এক স্থানে মোক্ষধর্্মীভিলাধী উর্ধরেতোগণকে 
মত্্যলোকব!সী দেবতারূপে বর্ণন করিয়! তাহাদের যতদুর প্রশংসা করিতে 
হয় তাহ! করিয়াছেন; কিন্তু অন্যত্র তিনিই আবার হছূর্বলাধিকারী ব্যক্তি 
দরিগকে শাস্ত্রীয় গুরু শাসন দ্বারা বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছেন । যথ! 

“বিন। পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্‌। 
পরক্ত্রীগামিণাং পাঁপং প্রাপুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ম, নি, তন্ত্র, ৮। ১৭৮। 
শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ পরম্পর বিরোধজনক উক্তি অনেক আছে; কিন্ত 
বাস্তবিক তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। শান্ত্রকারগণ যাহার 
যেক্প জ্ঞান, যেরূপ ভক্তি, তাহাকে সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন। যথা, 
ভগবান্‌ শিব মহানির্ববাণ তন্ত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন “অধিকারিবিশেষে 
শান্তরান্্যক্তান্তশেষতঃ।” ইত্যাদি । 


অবিবাহিত জীবন, ব। উদ্ধরেতা আশ্রম ১২৯ 


সির প্রথমাবস্থায়, মরীচি অন্ত্ি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের জন্মগ্রহণের 
পূর্বে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ্কুমার নামক যে চারিজন উর্ধারেত। 
মুনি জন্মগ্রহণ করেন, শান্ত্রকারগণ তাহাদিগকে সাধারণ মানবস্থষ্টির মধ্যে 
গণনা না! করিয়া নরদেহধারী দেবতান্ধপে তাঁহাদিগের একটা স্বতন্থ সর্ 
বর্ণনা! করিয়াছেন । যথ। 

বৈরুতাস্ত্রয়এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্বম | 
বৈকারিকস্ত ষঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তুভয়াত্বকঃ 
ভা, ৩। ১০। ২৬। 

মৈত্রেয় কহিলেন, বিছুর ! আমি তোমাকে যে বৈকৃত স্থষ্টির কথা কহিষ্না- 
ছিলাম, পুর্বোক্ত- স্থাবর তির্ধ্যক্‌ ও মনুষ্য--এই তিনপ্রকার স্থষ্টি এবং 
দেবস্থষ্টি সেই বৈকৃত স্থষ্টি। কৌমারন্থষ্টি উভয়াত্মক ; অথাৎ তীহায়া 
দেবতা ও বটেন, মহুষ্যও বটেন। যথা, শ্রীধরস্বামী লিখেন--“সনতকুমারা_ 
দীনাং সর্মস্ত প্রাক্কতে। বৈরুতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্থেন চ স্থজ্য ইত্যর্থঃ।৮ 

মহাঁভরতের মোক্ষধর্পর্বাধ্যায়ে দেখিতে পওয়1 যায় যে, যখন মহাত্মা! 
শুকদেব রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করত তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন__ 
ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি? মোক্ষতত্ব কিরূপ? এবং জ্ঞান ও 
তপস্যা এই ছুইটার মধ্যে কোন্‌ উপায় দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া 
যায়? তখন জনক কহিলেন, ভগবন্‌ ! ব্রাহ্মণগণের জন্মাবধি যে যে কার্ষ্যের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য তাহা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর 
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অনুয়াপরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তিগ্রদর্শন এবং ব্রহ্মচর্য্য 
দ্বারা দেবখণ ও পুত্রোৎ্পাদন দ্বারা পিতৃখণ পরিশোধ কর] ব্রাঙ্গণগণের 
অবশ্ত বর্তব্য। তাহারা প্রথমতঃ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে 
দক্ষিণা প্রদান ও তাহার অনুজ্ঞ। গ্রহণপূর্বক তথ৷ হইতে প্রত্যাগত হইবেন । 
তৎপরে গার্স্থ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ববক অসুয়াবিহীন, আহিতাগ্সি ও খ্বদার- 
নিরত হইয়া! পুত্রোৎপাদন করিবেন। তদনস্তর বনবাসী হুইয়া শাস্্রানগ- 
সারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোমকার্ধ্যে নিরত থাকিবেন, 
এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও স্তুখছুংথপরিবর্জিত হইয়। 
জীবাক্মাতে অশ্রি সংস্থাপনপুর্ধবক সন্নযাসধর্ম আশ্রয় করিবেন। 


১৭ 


১৩০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


গুকদেব কহিলেন, মহারাজ যদি ব্রহ্গচর্ধ্য গ্রহণের পূর্বেই হৃদয়ে 'মোক্ষ- 
ধর্শের মূল সনাতন জ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা! হইলেও কি ত্রহ্গচর্ধযাদি 
আশ্রমত্রয়ে বাস কর! কর্তব্য? জনক কহিলেন-_ 


অনুচ্ছেদায় লোঁকানামনুচ্ছেদায় কর্্মণাম্‌। 

পু্বৈরাচরিতো ধর্মশ্চাতুরা শ্রম্যসঙ্কটঃ ॥ 

অনেন ক্রমযোগেন বহুজাতিষু কর্্মণাম্‌। 

হিত্ব। শুভাশুভং কন্্ম মোক্ষো নামেহ লভাতে ॥ 
ভাবিতৈঃ কারণৈশ্চায়ৎ বছুসংসারযোনিঘু। 
আনসাদয়তি শুদ্বাত্বা মোক্ষং টব প্রথমাশ্রমে ॥ 
তমাসাদ্য তু যুক্তস্য দৃষ্টার্ঘস্য বিপশ্চিতঃ | 
ত্রিঘাশ্রমেযু কে। স্বর্থে! ভবেৎ পরমভীপ্সিতঃ ॥ 

ম, ভা, মো, ধ, ১৬২২৪--২৭। 
পূর্বতন পণ্ডিতগণ লোক সমুদায়ের ধর্মশিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদের 
নিমিত্ত ত্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্্মসংস্থাপন করিয়! গিয়াছেন। মনুষ্য 
সেই নিয়মানুসারে ধর্্ানুষ্ঠান করিয়। বহু জন্মের পর কর্মের শুভাশুভ ফল 
পরিত্যাগপুর্বক মোক্ষলাভি করিতে পারে। যে ব্যক্তি বু জন্মের সাধন 
সবার! ইন্জ্রিয়সমুদায় বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তীহার 
্রহ্গচর্যযাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে 
পারিলে গাহ্‌স্থ্যাদি আশ্রমগ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই 1* 


* মহাত্মা কপিল ও স্থ্যমরশ্মিকে এইব্ধপ উপদেশ প্রদ্ধান করিয়াছিলেন । 
যথা__ | 
অপবর্গেধথ সন্নযাসে বুদ্ধ চ কৃত নিশ্চয়াঃ। 
্র্গিষ্ঠা ত্রহ্মভৃতাশ্চ ব্রন্মণ্যেব কৃতালয়াঃ ॥ 
বিশোকা নষ্ট রজস স্তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ। 
তেষ।ং গতিং পরাং প্রাপ্য গার্স্থ্যে কিং প্রয়োৌজনং ॥ 
ম, ভা, মোঃ ধঃ-৯৪। ৩--৪। 


অবিবাহিত জীবন, ব। উর্ধরেতা আশ্রম। ১৩১ 


রাজধি জনককে খষভদেবের পুত্র শ্রীকরভাজন বলিয়াছিলেন-_ 

দেবর্ধিভূতাগ্ুনৃণাঁং পিতৃণাং 

নকিস্করো নায়মণী চ রাজনূ। 

নর্ধাত্বন] যঃ শরণং শরণ্যং 

গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কৃতযম. ॥ 

ভা) ১১। ৫1৩৭1 

হু রাজন্। যেব্যক্তি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরম 
গরণীয় মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের শরণাগত হন, এবং তীহারই পরিচর্যযায় 
নযুক্ত থাকেন, তিনি দেবতা, খষি, প্রাণী, কুটুম্ব (অর্থাৎ পোষ্যবর্গ ), 
মুষ্য ও পিতৃগণের মধ্যে কাহারও কিস্কর বা খণী নহেন। 


দেবধি নারদও শুকদেবকে অক্ুতদাঁর থাকিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ 
দয়াছিলেন । যথা, | 


অলং পরিগ্রহেণেহ দোষবান্‌ হি পরিগ্রহঃ ৷ 

কমিহি কোষকারঃ স বধ্যতে স্ব পরিশগ্রহাৎ ॥ 
পরিগ্রহং পরিত্যজা ভব তাত জিতেক্দ্রিয়;। 
অশোক স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাভয়ম্‌॥ 

ম, ভা,মো১ ধ, ১৬৭। ২৯ এবং ২* শ্লোক। 
পরিগ্রহ বিবিধ দোঁষের আকর, অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। 
কোষকার কীট যেরূপ স্বীয় মুখলাল! পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া! থাঁকে, 
মনুষ্যগণও তজ্রপ পরিগ্রহ দ্বারা বদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি 
পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক জিতেন্ত্রিয় হও। যীহাকে আশ্রয় করিলে, 
ক ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে 
না, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। নারদ আরও বলিয়াছিলেন-_ 


দ্বন্বারামেষু ভূতেযু ষ একো রমতে মুনি | 
বিদ্ধি গ্রজ্ঞানতৃণ্ডং তং জ্বানতৃণ্ডে! ন শোঁচতি ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭। ২৪ | 


১৩২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


যিনি আপনার চতুর্দিকে দাম্পত্যস্থখপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন 
করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই 
যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাহাকে কদীপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না।* 
শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য তাহার মণিরত্বমালা-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 
কিমত্র হেয়ং ?--কনকঞ্চ কান্ত। | 
মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ বস্ত ত্যাগের যোগ্য ?--ধন ও স্ত্রী। 
ক শৃঙ্বল। প্রাণভূতাং হি ?-_নারী। 
জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন কি?-ন্ত্রী। 
ত্যাজ্যং স্থখৎ কিং?-_-রমণীপরাসঙ্গঃ | 
কোন্‌ স্থখ সম্যক্রূপ পরিত্যাগের যোগ্য-স্ত্রীসন্তোগ । 
দ্বারং কিমাহে। নরকস্য ?-নারী। 
নরকের দ্বার কি? নারী। 
নন্মোহয়ত্যেব সুরের কা ?- স্ত্রী । 
সুরার ন্যায় মন্ুষ্যকে কে উন্মত্ত করে ?-স্ত্রী। 
বিজ্ঞন্মিহাবিজ্ঞতমে1হস্তি কে। বা 2 
নার্ধ্যা পিশীচ্যা ন চ বঞ্চিতে। যঃ। 
এই জগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতম কে ?-_ধাহাকে পিশাচীরূপিণী নারী 
বঞ্চনা করিতে পারে নাই।1+ * 


_. * কপিলদেবও স্যমরশ্মিকে ঠিক এইরূপ বলিক্বাছিলেন | যথা,_ 
ছবন্বারামেযু সর্ব্বেধুয একে। রমতে বুধ2। 


_পরেষামন্ুপধ্যায়ং স্তং দেব! ব্রাহ্মণং বিছ্‌ঃ ॥ 
ম, ভা, মো, ধঃ ৭6 ৩৩ 1. 


ধিনি আপনার চতুর্দিকে দম্পতীদিগকে পরম্প্র অন্ুরক্ত দর্শন করিয়াও 
আপনি ঈর্ষাশূন্য হৃদয়ে একাকী বিহার করিতে পারেন, দেবতার! তাহাকেই 
ব্রাহ্মণ ( বহ্গজ্ঞ) করিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন ।_- 

1 এস্থলে স্ত্রীদিগকে যেরূপ পুরুষদিগের সাধনের অন্তরায় রূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে, পুরুষদিগকে ও পক্ষান্তরে স্ত্রীদিগের সাধন সন্ধে তত্রপ জানিতে 


অবিবাহিত জীবন, ব। উদ্ধরেতা আশ্রম ৷ ১৩৩ 


মহর্ষি কপিল তাহার জননী দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন__ 
সঙ্গং ন কুর্ধযাৎ গমন্দানু জাতু যোগন্য পারৎ পরমারুরুক্ষুঃ | 
মৎ্সেবয়। প্রাতিলব্ধাক্সলাভে। বদন্তি যা! নিরয়দ্বারমস্য 1 
ফোপযাতিশনৈর্মায়া যোষিদ্গেব বিনির্িতা | 
তামীক্ষেতাত্বনে। স্ৃত্যুৎ ভূণৈঃ কুপমিবারতম্‌ ॥ 
ভা, ৩।৩১। ৩৮-৩৯। 
যেব্যক্তি যোগের পরম পারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই 
প্রমদার সাহচর্য করিবেন না; কারন, ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীর1! কহিয়া থাকেন, 
যিনি আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের ) সেব! দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
নারী তাহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ | দেবনিন্মিত প্রমপদারপিণী মাঁয়। 
শুশ্রষাদি দ্বার অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে; কিন্তু জ্ঞানী তৃণাচ্ছন্ন 
কুপের স্ায় তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিবেন । & 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ববকে কহিয়াছিলেন__ 
্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যত্তা দূরত আত্মবান্‌। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিস্তয়েম্সমামতক্দ্রিতঃ ॥ 
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্য গ্রসঙ্গতঃ | 
যোষিৎসঙ্গাৎ যথ। পুংসো যথা তৎ্সঙ্গিস্গত: ॥ 
পা ভা, ১১। ১৪। ২৯-৩০। 


হইবে। কারণ শাস্ত্রকারগণের, স্ত্রীদিগের প্রতি এরূপ কটাক্ষপাতের উদ্দেশ্য, 
আর কিছুই নয়, কেবল স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদিগের পরষ্পরের নৈকট্য দ্বার। ষে 
অনেক সময় তাহাদের উভয়েরই মনের মধ্যে চঞ্চলত এবং আসক্তি জন্মে, 
এবং তজ্জনিত তাহাদের উভয়েরই যে সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, 
এইটি সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়! দেওয়া মাত্র । নতুবা তাহারা! ষে পুরুষ- 
দিগের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্ত্রীদ্দিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা! নহে; 
কারণ তাহা হইলে তাহারা স্ত্রীকে গৃহের শ্রী, পুরুষেক্স সহধন্মিনী এবং শরীরের 
অর্ধাংশ রূপে কখনই বর্ণনা করিতেন না। অধিক ৰি' তত্ত্রশান্তে স্রীলোক 
মাত্রকেই দেবীরূপে, দেখিবার উপদেশ আছে। 


১৬৪ মুক্তি'এবং তাহার সাধন। 


আত্মাবান্‌ ধীর বাক্তি স্ত্রীগণের এবং সত্রীসঙ্গী-ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরি- 
ত্যাগ করিয়া! ভয়শৃন্ত দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়া আলস্য পরিত্যাগ 
করত সর্বদা আমাকে চিস্তা করিবেন । কারণ, স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির 
সাহচর্ষ্যে তাহার যেরূপ ক্লেশ এবং বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। 
তুলসীদাস বিবাহ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা-- 
বেহ। বেহ1 সব্‌ কোই কে, 
মেরা মন্মে এহি ভায়ে । 
চড়খাটোলি ধো ধো লগ্ড়া, 
জেহেল্‌ পর €ল যায়ে ॥ 
সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিন্ত যখন পাত্রকে চৌপালায় চাপাইয়। 
বাজনা! বাজাইতেঞ বাঁজাইতে লইয়। যায়, তখন আমার মনে এইব্প ভাবের 
উদয় হয়, েন এই ব্যক্তিকে আজন্ম আবদ্ধ করিবার জন্য প্রথম কারাগারে 
লইয়া যাইতেছে । 
চৈতন্যদেবও তপনমিশ্রের পুত্র ভট্ট রঘ্বুনাথ প্রভৃতি তাহার অবিবাহিত 
যুব! শিষ্যগণকে চিরজীবন অবিবাহিত থাঁকিবার জন্য উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন | * যথা_ 


* ঈশা তাহার শিষ্যগণকে বিবাহসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ; যথা, 
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অবিবাহিত জীবন, বা উদ্ধরেত1! আশ্রম | ১৩৫ 


অউ্মাঁস রহি প্রভু ভে বিদায় দিল । 
বিবাহ ন] করিহ বলি নিষেধ করিল ॥ 
বদ্ধ পিত। মাত। যাই করহ সেবন । 
ঠবফ্বপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ 
পুনরপি একবার আসিহ লীলাঁচলে। 
এত বলি কণ্ঠমাল৷ দিল তার গলে ॥ 
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিল1। 
প্রোমে গরগর ভঙউ, কান্দিতে লাগিল | 
চৈতন্যচরিতামৃত, অস্তলীল!, ১৩ পরিচ্ছেদ । 

যাহা হউক, এই উদ্ধরেত1 আশ্রম সকলের পক্ষে গ্রহণীয় নহে । ধাহার 
এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে “জীবন যাঁয় যাইবে তথাপি ইন্জরিয়ের বশীভূত 
হইয়। কখনই ধর্্মপথ উল্লজ্ঘন করিব না; জীবিত থাকিতে কখনই জিতেক্দ্রি- 
য়তাবৃত্তি পরিত্যাগ করিব ন1), ভাহারই এই আশ্রম গ্রহণ করা কর্তর্য। 
এবং এই জিতেন্দ্রিয়তাবৃত্তিও সহজে লাভ করা যায় না। ব্রহ্মগতপ্রাণ না 
হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়। যায় না। * 


্ সেণ্ট পল বলিয়াছিলেন-__ 
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* ব্ন্ধচর্য্য আশ্রমের অন্য কোন লক্ষণ বা! কার্ধ্য বর্তমান না থাকিলেও 
যে সকল ব্যক্তি চেষ্টা ও যত্বদ্বারা কেবল মাত্র অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ 





৯৩৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


জিতেক্ত্রিয়তার দৃষ্াস্তন্বরূপে শুকদেব এবং চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সম- 
কালীন বৈষ্ণব যবন হুরিদীসের বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে! অজিতে- 





করিতে সক্ষম হন, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে প্ররুত ব্রহ্মচারীরূপে নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। যথা; 

স্মরণং কীর্ভনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহভাষণম্‌। 

সংকল্লোহ্ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়! নিম্পন্ভি রেব চ। 

এতন্মৈথুনমন্টাঙ্গং প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥ 

বিপরীতং ব্রহ্ধচর্যযমেতদেবাষ্ট লক্ষণম্‌ ॥ 

দক্ষ, ৭1 ৩২--৩৩। 
রস পূর্বক রমণীর স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গুহা কথন, মনে মনে সন্কর, 
উদ্যোগ এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি. এই আটটাকেই পণ্ডিতের! মৈথুনের অষ্ট অঙগ 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত অর্থাৎ উহা! বর্জন করাই ধঙ্গ- 
চর্ধ্য, সুতরাং উহা'ও অষ্টাঙ্গ বা অষ্ট লক্ষণযুক্ত । ( যথা-_ভীন্ম, রাঁজকার্ধ্য ও 
যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে নিযুক্ত থাকিয়াও ব্রচ্ষচারীশ্রে্ঠ রূপে সর্বত্র উল্লিখিত 
হইয়াছেন।) 
যিনি এই ত্রঙ্গচর্ধ্য বৃত্তি সম্যকৃরূপে পালন করেন, শাস্ত্র অনুসারে তাহার 

ব্রক্মলোক বা মোক্ষ প্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয়। যিনি মধ্যম রূপে পালন করেন 
তিনি দেবলোক বা” সত্যলোক লাভ করেন। এবং যিনি নিকুষ্টরূপে এই 
বৃত্তি পালন করেন, তিনি বিদ্বাবান্‌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হুইয়| পুনর্ধার পৃথিবীতে 
জন্ম গ্রহণ করেন । যথা ;--মহাভারত-ঈমাক্ষধর্্ন ৪১ অধ্যায় ১* শ্লোক। 

সম্যথৃতি ব্রন্গলোকং প্রাপুয়ানসধ্যমঃ সুরান্‌। 

দ্বিজাগ্রো। জায়তে বিদ্বান্‌ কন্যসীং বৃতিমাস্থিতঃ ॥ 
্রঙ্চর্যযকে শাস্ত্রে কেবল শারীরিক তপস্যা রূপে উল্লেখ কর! হইয়াছে । যথা-_ 

্রন্ষচর্য্য মহিংস। চ শারীরং তপ উচ্যতে। 

বাঙ্মনে। নির়মঃ সমঙ্ মানসং তপ উচ্যাতে ॥ 

ম, ভা, মো, ধ, ৪৪1 ১৮। 
ব্রহ্মচর্ধ্য ও অহিংস শারীরিক তপস্যা; এবং বাক্য ও মনের সংযম 

করাই মানপ্লিক তপন্যা! বলিয়া অভিহিত.হইয়। থাকে। 


অবিবাহিত জীবন, বা] উর্ধরেতা। আশ্রম ১৩৭ 


ক্রিয় ব্যপ্তি এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে তাহার নিশ্চয়ই সকল দিক নষ্ট 
হইবার সম্ভাবন] । 

শ্যাসনন্দন শুকদেব তন্বজ্ঞানলাভার্থে তদীয় পিতৃশিষ্য মহারাজ জনক- 
পরিপালিত বিদেহনগরীতে উপনীত হন । অনস্তর তিনি পুরপ্রবেশকালে 
মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিতে কহিলে, দ্বারপাল মহারাঙ্গের নিকট গমন- 
পূর্বক কহিল, হে রাঁজন্‌, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব দ্বারদেশে দণ্ডায়মান 
আছেন । অনন্তর মহারাজ জনক শুকদেবের জ্ঞানপরীক্ষার্থ অবজ্ঞা প্রদর্শন- 
পূর্র্বক প্থাকুক” এইমাত্র বলিয়া সাত দিন মৌনাবলম্বন করিয়! রহিলেন'। 
শুকদেব উন্মন1 হইয়! সেই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিলেন । তদ- 
নন্তর মহারাজ জনক তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন । এবং "অস্তপুরে 
রাজা দৃশ্ত হন না, এই বার্তা প্রচার করাইয়! স্বয়ং তথায় আরও সাতদিন 
অদৃষ্ঠভাবে থাকিলেন । তখন অন্তঃপুরমধ্ো বিবিধবিলাসশালিনী রূপলাবপা- 
বতী মদোন্ত্ব। কামিনীগণ নানাপ্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা শুক- 
দেবের লালন পাঁলন করিতে লাগিলেন । কিন্ত যেরূপ মুছু সমীরণ দ্বার] বদ্ধ 
মূল অচল সঞ্চালিত হয় না, তজ্রপ সেই সমস্ত ভোগন্খাদি দ্বারা অথবা! 
সপ্তাহ দ্বারে স্থিতির জন্য অপমান দ্বাবা মহাযোগী শুকদেবের মন কিছুমাত্র 
বিচলিত হইল না। ভতকাঁলে তিনি কেবল আত্মনিষ্ঠ স্ুখাকে অবলম্বনপুর্বক 
পূর্ণচন্ত্রসদৃশ প্রসন্নবদনে মৌনাঁবলম্বন করিয়! রহিলেন।* -তদনত্তর মহারাজ 
জনক এইরূপ পরীক্ষা দ্বার! সেই প্রমুদ্িতান্্ শুকদেনের স্বভাব ন্বর্ধবতোভাবে 
বিদিত হইয়| তাহাকে স্বসমীপে আনয়নপূর্ববক গ্রণাঁন করিলেন । 

হরিদাস একজন চৈতন্তের পূর্ব্ববন্ত্ এসং সমকালীন বৈষ্ণব । ইনি 
জাতিতে মুসলমান ছিলেন । কিন্তু ইহাকে দেখিলে আর বোধ হইত না! যে 
ইনি কোন কালে মুসলমান ছিলেন । শাস্তিপুরের নিকট বেনাপোলের বন 
মধ্যে একটী কুটীরে বলিয়া ইনি প্রায়ই তপস্তা করিতেন । কখনও বা হরি 


* তে ভোগাস্তাঁনি হুঃখানি ব্যাসপুত্রন্ত তম্মনঃ 
নাজহ্‌, দন্দপবন] বদ্ধপীঠমিবাঁচিলম্‌ ॥ 
কেবলং স্থুখমাত্মস্থং মৌনী যুদিতমাঁনসঃ। 
সংপুর্ণ ইব শীতাংগুরতিষ্ঠদমলঃ শুকঃ ॥ 

১৮ 


১৩৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন ।' 


নামরসে মত্ত হইয়! এ স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণও করিতেন । হরিদাষেন' প্রন্তি' 
অনেকের শ্রদ্ধ। ভক্তি দেখিয়া রামচন্দ্র খ! নামক নিকটস্থ কোন জমিদার 
তাহার ধর্ম ত্র করিবার মানসে এক বেশ্তাকে কুমন্ত্রণা দিয়া নিকটে পাঠকইয়! 
দেয়। হরিদাস আপনাঁকে হরিনাঁমের বিস্তীর্ণ ঘন জালে দিবারাত্র একবারে 
এমন করিয় ঘেরিয়! রখিতেন যে, তাহার মধ্যে একটুমাত্র ছিদ্র থাকিত 
কিনা সন্দেহ। বেশ্রা। হরিদাসের চিন্ত আকর্ষণ করিবার জন্ত ছুই তিন দিন 
পর্য্যস্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্ত কিছুতেই কিছু করিতে পারিল 
না। অবশেষে মে আপনি হরিদাসের হরিনামের জালে বাধা পড়িল। 
এই ঘটনাটা চৈতন্তচরিতামৃতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।* 

* সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান। 

 ইবষ্ণববিদ্বেবী সেই পাঁষণ্ড প্রধান ॥ 

হরিদাসে লোকে পুজে সহিতে না পারে। 

তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥ 

ফোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়। 

বেশ্ত।গণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥ 

বেশ্তাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস। 

তোম! সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্থ্ম নাশ ॥ 

বেশ্ঠাগণ মধ্যে এক স্বন্দরী যুবতী । 

সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি ॥ 

খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে । 

তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥ 

বেশ্ঠা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার । 

দ্বিতীয় বারেতে পাইক যাইবে তোমার ॥ 

রাত্রিকালে সেই বেশ্তা স্থবেশ ধরিয়! 

হরিদাসের বাঁস। গেল উল্লাসিত হইয়! ॥ 

তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া । 

গোসাঞ্িরে নমস্করি রহিল দাণ্ডাইয়! ॥ 


“অবিবাহিত জীবন, বা উদ্ধরেতা৷ আশ্রম । ১৩%৮ 


অঙ্গ উখাড়িয়! দেখায় বসির! ছুয়ারে । 
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে ॥ 

ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন । 

তোম! দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন ॥ 
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন। 

তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ 
হরিদাস কহে তোমার করিব অঙ্গীকার । 
সংখ্যা নামবীর্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার ॥ 
তাবৎ তুমি বসি শুন নাঁমসংকীর্ভন । 

নাম সমাপ্ত হইলে করিব যে তোমার মন ॥ :- £ 
এন শুনি সেই বেশ্যা বসিয়। রভিলা । ) ৬ 
কীর্ভডন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈল! ॥ ৃ 
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্তা উঠিয়! চলিল। 

সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা ॥ 

আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিল বচনে । 
অবশ্ঠ তাহার সঙ্গ হইবে সঙ্গমে ॥ 

আর দিন রাত্রি হইল বেশ্টা আইল । 

হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল ॥ 

কালি ছুঃখ পাইলে অপরাধ ন। লবে আঁমার । 
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ॥ 
তাবৎ ইহ বসি শুন নামসংকীর্ভন । 

নাম পুর্ণ হেলে পুর্ণ হবে তোমার মন ॥ 
তুলসীকে তবে বেগ্তা নমস্কার করি। 

দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ 

রাত্রি শেষ হৈলে বেশ্ট। উব্ি মিবি করে। 

তর রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥ 
কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক নাঁসে । 

এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে ॥ 


৯১৪০ 


মুক্তি এবং তাহ।!র সাধন 


--ালাশ্ীপ্পীপেসস পপ শা পাত লা সপ পপ স্তকজঞ সমতা 


আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল । 
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ু না হৈল ॥ 
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ । 
স্ৰচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ 
বেশ্ঠা। গিয়া সমাচার খানেরে কহিল । 
আর দিন সন্ধাকালে ঠাকুর ঠাঞ্জি আইল 
তুলসীকে ঠাকুরখে নমস্কার করি । 
দ্বারে নল নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ 
নাম পুরণ ভবে আজি বলে হরিদাস । 
ভাবে পুর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ 
ীর্ভন কগিতে এঁছে রাত্রি শেষ হইল । 
ঠাকুরের সনে ৫বেশঢটার মন ফিরি গেল ॥ 
দগবহ হজে পতড় াকুল চরণে | 
গামচক্তর গানের কথা কৈল নিবেদনে ॥ 
বেশ্তা ভয়ে হুশ পাপ কল্পিরাছি অপার । 
কূশ। ঝরি কর গে। অধমের নিক্তার ॥ 
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি । 
অজ্ঞ মুর্খ সেই তারে ছঃখ নাহি মানি ॥ 
সেই দিন যাইতাঁম এ স্থান ছাড়িয়া । 
তিন দিন রহিলাঁম তোমার লাগিয়া ॥ 
বেম্ঠা কহে ক্কপা করি কর উপদেশ । 
কি মোর কর্তব্য যাতে বায় ভবক্রেশ ॥ 
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রান্গণে কর দান । 


. এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিরস্তর নাম কর তুলসী সেবন । 


অচিরাতে পাবে তবে কুষ্ের চরণ ॥ 
এত বলি তারে নাম উপদেশ মত | 
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি ! 


অবিবাহিত জীবন, বা উর্ধরেতা আশ্রম ১৪১ 


উদ্ধারেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি যদি দৈবাৎ ম্থলিতপদ হইয়া পড়েন, 
তাহা হইলে তাহার রীতিমত অন্ুৃতীপ দ্বারা প্রারশ্চিত্ত কর! কর্তব্য । যন্দ 
অন্কতাঁপ যথার্থ হয়, তাহা হইলে আর পুর্ব্ব দোষ থাকে না।* 


পলা 





তবে সেই বেশ্তা গুরুর আজ্ঞা লইল। 
গৃহ বৃত্তি যেব। ছিল ব্রাহ্মনেরে দিল ॥ 
মাথ! মুড়ি এক বস্ত্রে রহিল সেই ঘরে । | 


রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ ্ 
তুলসী সেবনকরে চর্ধন উপবাস। 

ইন্জিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ . 3 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হেল পরম মহাস্তী। চি 
বড় বড় বৈষ্ব তার দর্শনেতে যাস্তি। ০ 


বেশ্তার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার । 


হরিদাসের মহিম! কহে করি নমস্কার ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত, অস্তলীল1, ৩ পরিচ্ছেদ । 


* মহাক্সা মন্ু তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা-_ 
কৃত্বা পাঁপং হি সস্তপ্য তম্মাৎ পাপা প্রমুচ্যতে । 
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত পুয়তে তু সঃ ॥ ১১২৩১ । 
পাঁপ করিয়া যদি অন্থতাঁপ করে, এবং পাপ আর করিব ন1 এতাদৃশ 
সংহ্কল্প ষদি তাহার থাকে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হর। 
যথা যথা মনস্তস্ত-হুক্কৃতং কর্ম গহ্হতি। 
তথ তথা! শরীরং তত্তেনাধন্মেণ মুচ্যতে ॥ মন্্ু ১১/২৩০। 
যে পরিমাণে হুস্কতকারীর মন পাপ্রকর্মুকে ঘ্বণঃ করে সেই পরিমাণে মনুষ্য 
ছুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হয়। ইহা অনুতাপেরই প্রশংস। | 
পাপঞ্চেৎ পুকষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে । 
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যে৷ মহাভ্রেণেব চন্ত্রম1ঃ ॥ ম, ভা, বনপর্ব। 
কোন ব্যক্তি যদ্যপি পাপ করিয়। পরে পুনর্ধার মঙ্গলের অনুসরণ করেন, 
তাহা হইলে মহামেঘে আবৃত চন্ত্রমীব স্তাঁয় তিনি পুর্ধক্কৃত সমুদয় পাঁপ হইতে 
মুক্ত হন। 


১৪২ . মুক্তি এবং তাহার লাধন। 


ভ্রষ্টোর্রেতসো নাস্তি প্রায়শ্চিত্মথাস্তি বা। 


্ রী ্ রগ ৬ ্ 
উপপাতকমেবৈতৎ ব্রতিনে মধুমাংসবৎ 
গ্রায়শ্চিত্বাচ্চ নংস্কারাৎ শুদ্ধির্বত্বপরং বচঃ ॥ 
বে, সা, ৩1৪।১১ অধিকরণ। 
উদ্ধ'রেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি পুনর্ধার স্ত্রীসঙ্গ হেতু আশ্রমত্র্ট হইলে 
তাহার প্রায়শ্চিন্ত আছে কি না? ইহার উত্তর এই যে, যেমন মধু-মাংস- 
ভক্ষণ-রূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিন্তানস্তর পুনঃসংস্কার হয়, তত্রূপ স্ত্রীসঙ্গ- 
জনিত উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তানস্তর পুনঃসংস্কার হয়। 
গশুদ্ঃ শিষ্টেরুপাদেয়ন্ত্যাজো। ব। দোষহানিতঃ 
- উপায়ে! হ্যন্যথ! গুদ্ধিঃ প্রায়শ্চিত্ত রথ! ॥ 
আমুম্সিকে চ শুদ্ধিঃ স্যাভতঃ শিক্টাত্তজন্তি তম্‌। 
গায়শ্চিতাদৃষ্টিবাক্যাদ শুদ্ধিত্বৈহিকীষাতে ॥ 
বে, সা, ৩।৪।১২ অধিকরণ। 
প্রায়শ্চিন্তানস্তর শুদ্ধ হইলে শিষ্টেরা তাহার সহিত ব্যবহার করিবেন কি না? 
তাহাঁতে যখন পাঁপনাঁশ হইল তখন তিনি ব্যবহার্য হইবেন, নতুবা প্রায় 
শ্চিত্ত বৃথা হয়, ইহা পূর্বপক্ষ ৷ ইহার নিদ্ধান্ত এই যে, যদিও প্রায়শ্চিত্ত 
দ্বারা পারলৌকিক শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু ্হিক শুদ্ধি না হওয়াতে শিষ্টেরা 
তাহার সহিত ব্যবহার করিবেন না। 


সন্ধা । 


সন্ন্যাস অর্থে_ রূপে ঈশ্বরের হওয়া, এবং ঈশ্বরের জন্ত সংসারের 
সমস্ত বিষয়, বিন করা। খাহাঁরা! পূর্ণ-সিদ্ধি লাভের বাঞ্ছা করেন, 
সন্ন্যাস কেবল ভীহাদিগেরই পক্ষে আশ্রয়ীয়; এবং তীহাদিগেরই পক্ষে 


সর্যাস। ১৪৩ 


সন্ন্যাস যথার্থ সশরীরে স্বর্গবাস-স্বরূপ। নতুবা অন্তের পক্ষে ইহা1! কেবল 

ষ্টের বণমাত্র। বিশেষতঃ সন্্যাসগ্রহণের অধিকারী হইয়া 

ংসারকার্্যসমূহ পরিত্যাগপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তাহাদ্দিগেকে 
্রষ্টাচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পার! যায় না। তাহার! সন্্যাসগ্রহণ 
দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরম পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করিয়] থাকেন। অতএব 
ধাহাদিগের সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার না জন্িয়াছে, তাহারা যেন কদাচ 
সন্যাসগ্রহণ না করেন। কারণ, ততন্বারা তাহাদের উভয় দ্িকই নষ্ট হইবে; 
এবং শ্রমমাত্র সার হইবে । পূর্ব্বকালে যাহার! অধিকারী না হইয়া সন্ন্যাস- 
গ্রহণ করিত, দেশের শাসনকর্তুগণ তাহাদিগকে তজ্জন্ দণ্ডভাগী করিতেন । 
যথা» দক্ষ লিখিয়াছেন-__ 


ত্রিদগুব্যপদেশেন জীবস্তি বহবে। নরা2। 

যন্ত ব্রহ্ম ন জামাতি নত্রিদণ্ডী হি ষ স্বতঃ ॥ . 
নাধ্যেতব্যৎ ন বক্তব্যৎ ন শ্রোতব্যৎ কথঞ্চন । 
এতৈঃ সর্বৈঃ সুনম্পন্নো যতির্ভবতি নেতরঃ ॥ 
পারিব্রাজ্যৎ গৃহীত্বা! তু যঃ স্বধশ্নে ন তিষ্ঠতি | 
শ্বপাদেনাক্কয়িত্বা তং রাজ] শীন্্রম্প্রবানয়েৎ॥ 

৭ | ৩০---৩৫। 
অনেক লোকই ত্রিদপ্ীর ছল করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু যে 
্রহ্মজ্ঞ নহে, সে ত্রিদপ্ডী নহে। তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে নাই, 
তাহার সহিত কথোপকথন করিতে নাই, তাহার কথা বা উপদেশ শুনিতে 
নাই। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ত এবং পুর্কক্তধন্ধ্রবিশিষ্ট, তিনিই যথার্থ যতি; 
তত্তিন্ন ব্যক্তি কখনই যতি নহে। সন্ন্যাসধর্ঘম গ্রহণ করিয়া যে স্বধর্মে থাকিতে 
না] পারে, রাঁজ। তাহাকে কু্ধুরপদের দ্বারা চিহ্নিত করিয়। শ্রম্রই বহিষ্কত 
করিয়! দিবেন । 

নারদ কহিয়াছিলেন, ধীহাঁরা মোক্ষলাঁভের উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহা- 
রাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। নতুবা যে গৃহের সর্বত্রই ত্রিবর্গ রোপণ করা 
আছে, সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া কোন সন্ন্যাসী 


১৪৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


যদি পুনর্ধার সেই ত্রিৰর্গেরই সেবা করে, তাহা হইলে সেই নির্লজ্জ 
ব্যক্তিকে বান্তভোজী (অর্থাৎ কুকুর) শবে কহা যায়। (কারণ, কুক্কুরগণ 
যেরূপ বমন করিয়া পুনর্ধ।র সেই সকল বমনান্ন আহার করে, তাহারাঁও 
তন্রপ ত্রিবর্গসংঘুক্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ধার সেই সকল ত্রিবর্গেরই 
সেবা করে |) * 
প্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_ 
যস্ত্বনং্যতষড় বর্গঃ প্রচণ্ডেক্দ্রিয়নারথিঃ | 
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত-স্ত্রিদগুমুপজীবতি ॥ 
নুরানাত্বানমাত্বস্থং নিহতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা | 
অবিপক্ষকষায়োহস্মাদমুত্মাচ্চ বিহীয়তে ॥ 
ভা), ১১। ১৮ । ৪০-৪১। 
যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাঁই, এবং প্রচণ্ড ইক্র্রিয়কে সারথি করিষা- 
ছেন, এবং যিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য রহিত, অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, এতাদৃশ ধর্্মবিঘাতী ব্যক্তি দেবতাদ্িগকে আত্মাকে এবং আত্মস্থ 
আমাকে বঞ্চনা করেন; এবং অসম্পূর্অভিলাঁষ হইয়! ইহ ও পরলোক 
হইতে চ্যুত হন। 
ভগবান্‌ শিব নিম্নলিখিত প্রকার ব্যক্তিগণকে সন্ম্যাসগ্রহণের অধিকারী- 
রূপে নিরূপণ করিয়াছেন ; যথা-_ 


ব্রন্মজ্ঞানে সনুৎপন্নে বিরতে সর্ধকম্মণি । 
অধ্যাতবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমা শ্রয়ে ৎ ॥ 
্‌ ম, নি, তন্ত্র, ৮২২২ । 
যথার্থ ব্রন্মজ্তান সমুৎপন্ন হইলে সাধক যখন ক্রিয়ামাত্র হইতে (অক্ষমতা- ৪ 
প্রযুক্ত) বিরত হইবেন; এবং যখন তাহার অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা 


* যঃ প্রব্রজ্য গৃহাঁৎ পূর্র্বং ত্রিবর্গাবপনাত পুনঃ ) 
যদি সেবেত তান্‌ ভিক্ষুঃ স বৈ বাস্তাশ্তপত্রপঃ ॥ 
ভাঁ, ৭। ১৫। ৩৬। 


সন্ন্যান ১৪৫ 


জন্মিবে, তখনই তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, নতুবা সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিবেন না। * 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সন্যাস-আশ্রম-সন্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন-_ 
গৃহাশ্রমে। জঘনতে। ব্রহ্মচর্য্যৎ হৃদে! মম। 
বক্ষঃস্থানাৎ বনে বালো। ন্যাঁনঃ শীর্ষণি সংস্হিতঃ ॥ 
ভা, ১১।১৭।১৩। 
গ্ৃহাস্থাশ্ম আমার বিরাঁটরূপের জঘন হইতে, ব্রহ্মচর্ধ্য আমার হৃদয় হইতে, 
বানপ্রস্থ আমার বক্ষঃস্থল হইতে, উৎপন্ন হয়; সন্্যাস আমার মস্তকে স্থিত। 
আশ্রমাণাঁমহং তুর্য্যে। ৰর্ণানাং প্রথমোহনঘ ॥ 
ভা) ১১।১৬।১৭৯)। 





* ভগবান্‌ মহেশ্বর নিম্নলিখিতপ্রকার ব্যক্তিদিগকে যথার্থ সন্গ্যাসী 
বলেন। যথা-_- 

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তে৷ নিঃশস্কঃ সঙ্গবর্জিতঃ | 
নির্মমে| নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেত ক্ষিতো ॥ 
ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্তিয়া । 
রেতস্তযাগমন্য়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জঞয়েৎ ॥ 

২সে! ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরি গ্রহম্‌ । 
প্রারন্বমশ্নন্‌ বিহরেন্লিষেধবিধিবঞ্জিতঃ ॥ 
ত্যজেত স্বজাতিচিহ্নানি কম্াণি গৃহমেধিনাম্‌। 
তুরীয়ো! বিচরেৎ ক্ষৌনীং নিঃসঙ্কল্ে!। নিরুদ্যমঃ ॥ 
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যম্মান্তম্মাৎ সমাগতম্। 
দেশং কালং তথ পাত্রমক্সীয়াদবিচারয়ন্‌ ॥ 
শোকদেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমে। ভবেৎ। 
শীতবাতাতপসহঃ স্মে! মানাপমানয়োঃ ॥ 
সম: শুভাশুভে তুষ্ট যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তন! । 
নিত্ত্রিগুণ্যো নির্বিকলো! নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী ॥ 


ম, নি, তন্ত। 
১৯ ৩ 


১৪৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


হে উদ্ধব! আশ্রমের মধ্যে আমি চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস, এবং 
বর্ণের মধ্যে আমি প্রথম বর্ণ অর্থাত ব্রাহ্মণ । * 
গীতার মধ্যেও দেখিতে পাঁওয়। যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তীহার প্রি 
ভক্তগণের লক্ষণ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথা-_ 
তুল্যনিন্দাস্ততির্মৌনী সন্তপ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
গী, ১২1১৯) 
ধেব্যক্তি স্ততিনিন্দীর হর্যবিষাদ জ্ঞান না করেন, যিনি বাক্যসংযম করেন, 
যিনি অদৃষ্টাধীন লব্ববস্ততেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নিকেতনবিহীন হুন, এবং 
খিনি স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া! আমাকে ভক্তি করেন, তিনিই আমার প্রিয়। 
(এ স্থলে “অনিকেতঃ” শবের দ্বার! স্পষ্ট সন্ন্যাস বুঝাইতেছে)। 
উদ্ধব শ্রীরুষ্ণকে কহিয়াছিলেন-_ 
বাতাশন। য খষয়ঃ শরমণ। উদ্ধমন্থিনঃ | 
ব্রন্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শাস্তাঃ সন্ন্যামিনোহমলাঃ ॥ 

-” ভা, ১১৬1৪ ৭৭ 
উদ্ধব কহিলেন, হে তগবন্‌! বাঁতাশন, উর্ধরেতা, শ্রমণ, শীস্ত, অমল 
সন্ন্যাসী খষি সকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন । 

মহামতি বিছুর ধৃতরাষ্্রকে কহিয়াছিলেন__ 
যঃ স্বকাঁৎ পরতো বেহ জাতনির্কেদ আত্মবাঁন্‌। 
হুদি কৃত্বা' হরিং গেহাঁৎ প্রাত্রজেৎ ন নরোত্তমঃ ॥ 
যে মনম্ী ব্যক্তি আপনার আকম্মিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্য বা অন্যের উপদেশে সংসার 
লালস। পরিত্যাগ করিয়! হৃদয়ে হরিকে চিস্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে 
বহির্গত হন, এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাহার নাম নরোভ্তম । 
* ধর্মীণামস্মি সন্গ্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতি । ভাগবত। 


শ্রীরুষ্খ আরও অন্যত্র করিয়াছিলেন--আমি ধর্মের মধ্যে সন্ন্যাস, এবং 
অভয় স্থানের মধ্যে অস্তনিষ্ঠা । 


[২ 


গন্নযান। ১৪৭ 


দেবধি নারদ যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন-__ 
যশ্চিত্তবিজয়ে বত্তঃ ব্যান্সিঃসঙ্কোহপরি গ্রহঃ 
একে! বিবিক্তশরণে। ভিন্ষুর্ডিক্ষা মিতাশনঃ 


ভা, ৭১৫।৩০। 
যে ব্যক্তির চিত্ত জয় করিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি উদ্যুক্ত হইয়! সন্তাস অব- 
লম্বন করিবেন, পরিগ্রহপরিত্যাগী হইয়! একাকী একান্তে অবস্থিতি করিবেন, 
এবং ভিক্ষা করিয়া পরিমিত আহার করিবেন । * 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীমান্‌ শ্রীধর স্মামী নিয্নলিখিভ স্ব্বতিবচনটা উদ্ধৃত 
করিয়। দিয়াছেন-__ 


দ্বন্বাহঙবা গাহ স্থং ধ্যানভঙ্ষাদিকারণম্‌ | 
লক্ষয়িত্বা গৃহী স্গষ্টৎ স্র্যঘেদবিচারয়ন্‌ ॥ 
গৃহস্থাশ্রমকে সুখ-ছংখাদি-রূপণ-বন্ব-কতৃক সম্যক পীড়িত ব্যক্তির ধ্যান 


ভঙ্গাদির একমাত্র কাঁরণ-জ্নপে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়! গৃহী ব্যক্তি কোন বিচার 
না করিয়াই সন্তান আশ্রম গ্রহণ করিবেন । 1 





* যদিও তন্জ্ঞানী সন্নাসিগণ শান্ীয় কোনপ্রকার বিধি নিষেধের অধীন 
নহেন, তথাপি (ইন্দ্রিরগণকে সংঘত রাখিবার জন্য ) সচরাচর একবারে- 
অধিক তাহার্দিগের আহার করা কর্তব্য নহে । যথ। মনু লিখিয়াছেন-_ 

এককালঞ্চরেজৈক্ষ্যং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে । 
ভৈক্ষ্যে প্রসক্তে। হি বযতির্বিষয়েঘপি সঙ্জতি ॥ মনু, ৬৫৫। 
প্রাণধাঁরণের জন্য একবারমাত্র ভিক্ষা করিবে, অধিক ভিক্ষা করিবে না, 
অধিক ভিক্ষা করিলে আহারের আধিক্যে প্রধান ধাতুর বৃদ্ধি হইলে কাঁমিনী 
গ্রভৃতি বিষয়-ন্থুথে আসক্ত হইতে হইবে। 

1 ঈশা তাহার শিষ্যগণকে সর্বন্থ বিক্রয় করিয়! দরিদ্রদিগকে বিতরণ 
করত পুর্ণ ফকির হইতে উপদৈশ দিয়াছিলেন। যথা-_ 
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০০০ 


১৪৮ মুক্তি এবং তাহার সাঁধম। 


মহাত্মা! ভীক্মদেব যুখিঠঠিরকে কহিয়াছিলেন, “মহাত্মা হাঁরীত সন্যাঁস 
ধর্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 


1976 10 01016 2)00:0901)001)) 116110)6% 1000]) 00:00]06900, ০: আ1)9)9 
০০ 0693011018১ 03916 709188101১9 2150, 


যারা), 9, যা যা, 


অন্য সময় গ্রীষ্টকে এক ব্যক্তি আসিয়া! জিজ্ঞাসা করে, প্রভে।, কি কম্ম 
করিলে অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিব? খ্রীষ্ট বলিলেন, কাহাকেও 
হত্যা করিনা, পরদার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, 
পিতা মাতাকে তক্তি করিবে, এবং প্রতিবেশীদিগকে আপনার ন্যায় ভাল 
বাসিবে। 

তাহাতে সেই জিজ্ঞান্গ বাক্তি বলিলেন, বালাকাল হইতে আমি এইমত 
চলিয়া আসিতেছি, এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা করিতে হইবে, সেই মত আদেশ 
করুন। তাহাতে খ্রীষ্ট বলিলেন__ 
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131), 9, খাল ডা, 215, 
পারম্ত কবি হাফেজ বলিয়াছিলেন__ 

“্যদ্দি মহান পরমেশ্বরের উদ্দেশ্টে সংসারের সর্বস্ব বিনাশ কর, তোমার 
আপাদ মস্তক সর্বাঙ্গ ঈশ্বরের জ্যোতিতে পূর্ণ হইবে। তোমার অস্তিত্বের 
ভূমি বিলোড়িত হইলে মনে করিও ন1 যে তুমি বিনষ্ট হইবে 1” 

প্রসিদ্ধ কবি খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী-_ 
"দেওয়ান হাফেজ” নামক মূল পারস্ত গ্রন্থ হইতে অন্গুবাদিত। 


৬ 


অন্নাস। ১৪৯ 


জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পাঁরেন। * 
কিন্ত অজ্ঞানের! এই ধর্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রম- 
মাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয় 1 
দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপুব্বক সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, 
তিনিই ব্রহ্মলীভে সমর্থ হন।” ম, ভা, মো, ধ, 


* বিজানতাঁং মোক্ষএষ শ্রমঃ স্যাদবিজানতাং। 
মোক্ষয়ানমিদং কৃতন্নং বিদ্যাঁং হারীতোহব্রবীৎ ॥ 
অভয়ং সর্ব সত্বেভ্যো দত্বা যঃ প্রত্রজেদগ্‌হাৎ। 
লোক। স্তেজোময়। স্তস্ততথানস্তায় কল্পতে ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ১০৩। ২১--২২। 
1 যন্মান্নোদ্বিজতে ভূতং জাত কিঞ্চিৎ কথঞ্চন। 
সোভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ সংপ্রাপ্পোতি মহামুনে ॥ 

হে মহামুনে ? যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী 

হইতে তাহার ও কখন কোন রূপ ভয়ের সম্ভাবন! নাই। 
ম, ভা, মো, ধ, ৮৮। ৩১। 
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো! যো দদাতি দয়াঁপরঃ। 
অভয়ং সর্বভূতানি দদতীত্যনুশুশ্রম ॥ 
ম, ভা, অনুশা)-১১৬1৫৭০২। 
যে দয়ালু ব্যক্তি তাবৎ প্রাণীকে অভয়দাঁন করেন, শুনিয়াছি প্রাণিপুঞ্জও 
তাঁহাকে অভয় দান করিষা থাকে । 

“পাতগ্ল” শান্ত্রেও এই প্রকার কয়েকটা মহাত্রতের উল্লেখ আছে। যথা, 
“যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে মিথ্যা! পরিত্যাগ করেন, তাহার; কথ! ঈশ্বর 
কখনও মিথ্যা হইতে দেন না_-অর্থাৎ তিনি বাকৃসিদ্ধ হন। যিনি ভ্রমেও 
পরের দ্রব্য অপহরণ না করেন, তাঁহার কখনও কোন বস্তর অভাব হয় না। 
এবং ধিনি তাবৎ প্রাণীকে অভয় দান করেন, কোন গ্রাণী হইতে তাহার 
কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।৮ 


৯৫০ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


সন্গ্যাসআশ্রম-সন্বদ্ধে ভগবান শিব এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
ব্রহ্মচর্যযাশ্রমে। নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে | 
গাহম্থ্যোভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দো কলো যুগে ॥ 
ম, নি, তন্ত্র, ৮।৮। 


কলিযুগে কেবল মাত্র গারস্থ্য এবং সন্ন্যাস এই ছইপ্রকার আশ্রম আছে,* 
্রহ্ষচর্ধয অথবা! বানপ্রস্থ আশ্রম কলিতে নাই। 





* যদিও কোন কোন স্থানে এপ্রকার বচন দেখিতে পাওয়া যায় যে 
কলিতে সন্যাসগ্রহণ নিষেধ, যথা. 
“অশ্বমেধং গবালম্তং সন্ত্যাসং পলপৈতৃকম্ । 
দেবরেণ স্থৃতোৎপত্তিং কলো পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥» 
মলমাসতত্বে; ব্র, বৈ, পুরাণোদ্ধত শ্লোক । 
তথাপি, যখন ভগবান্‌ মহেশ্বর শ্বয়ং তন্বশাস্ত্রে কলিতে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা 
দিয়াছেন, তখন সামান্যে ইহার কখনই খণ্ডন হইতে পারে না) বিশেষতঃ 
কলিতে তন্বমতেরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য অধিক। কলির উপর (তন্ত্- 
ব্যতীত) অন্য শান্ত্রাদির তাদৃশ অধিকার নাই। শাস্্রকাঁরগণ সত্যযুগে 
বেদের, ত্রেতাতে স্মৃতির, দ্বাপরে পুরাণের, এবং কপিতে তন্ত্রেরই সম্পূর্ণ 
অধিকার নিরূপণ করিয়। গিয়াছেন। যাহা হউক এইরূপ বিভিন্ন প্রকার 
মতের মীমাংস। শ্বরূপ ভগবান শিব বলিয়াছেন যে কলিতে বেদোক্ত সন্ন্যাস 
না থাকিলেও আগমোক্ত সন্ন্যাস আছে। যথা, 
ভৈক্ষুকেপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ুধারণং | 
কলৌনান্ত্যেব তত্বজ্ঞে যতন্তৎ শ্রোত সংস্কৃতিঃ ॥ 
শৈব সংস্কার বিধিনাবধূতাশ্রম ধারণং | 
তদেব কথিতং ভদ্রে সংন্যাস গ্রহণং কলো ॥ 
ম, নি, তন্ত্র ৮। ১০---১১। 
রঘ্ুনন্দন (ম্মার্ত) মলমাসতত্বের উক্ত শ্লোকের নিয়ে লিখিয়া গিয়াছেন 


যে কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ হুচক যে শ্লোক দেখা যায় উহ! কেবল ব্রাঙ্ষণ ভিন্ন 
অন্য জাতির পক্ষে । যথা ১-- 


ন্যাপ ১৫১ 


তিনি আরও বলিয়াছেন-- 
ছঃখমূলং হি সংপারঃ ব যন্যান্তি স দুঃখিতঃ | 
তস্য ত্যাগ্ঃ কতো! যেন স নুখী নাপরঃ প্রিয়ে ॥ 
পরভবং সর্বদুঃখানামাশুয়, সকলাপদাম্‌। 
আলয়ং সর্কপাপানাৎ সংসারং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥ 
আদিমধ্যাবানেষু সর্বছুঃখমিমৎ যতঃ | 
তন্মাৎ সমন্ভাজ্য সংসারং তত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ॥ 
লৌহদারুময়েঃ পাঁশৈদ্র্বদ্ধোপি মুচ্যতে । 
সত্রীধনাদিযু সংসক্তে মুচ্যতে ন কদাচন ॥ 
স্বদেহমপি জীবোহয়ং ত্যক্ত। যাতি কুলেশ্বরি । 
সত্রীমাতৃভাত্পুত্রাদিসন্বন্ধঃ কেন হেতুন] | 
কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস। 
ংসারই সকলপ্রকার. দুঃথের কারণ। বাহার সংসার আছে তাহাকেই 
ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। স্থতরাং এ জগতে যে ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ 


“ইতি কলৌ সন্ন্যাস নিষেধকং ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিষয়মিতি।” 
ইতি রঘুনন্দন কৃত মলমাসতত্বে সন্্যাস নিষেধ বিচার ।__ 
কিন্ত ভগবান শিব কলিতে সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই গার্হস্থ্য ও 
সন্ন্যাস উভয় আশ্রম সমভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন ।-যথা, 
বিপ্রানামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ। 
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্বেষামধিকারিত] ॥ 
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ)ঃ শুদ্রঃ সামান্য এবচ। 
এতেষাং সর্ধ-বর্ণানাং আশ্রমে দে মহেশ্বরি ॥ 
ম, নি, তন্ত্র ৮। উল্লাস। 
যদিও পুরাণে এ প্রকার শ্লোক লেখা আছে যে কলিতে মন্ন্যাস নাই ; 
কিন্ত পুরাণের মধ্যে এরূপ মত ও দেখিতে পাওয়া যায় যে “বে পর্য্যস্ত 
পৃথিবীতে সন্ন্যাস থাকিবে, সে পর্য্যস্ত কলিষুগ প্রবর্তিত হইতে পারিবে ন11” 


১৫২ মুক্তি, এবং তাহার সাধন । 


করিয়াছেন, তিনিই কেবল স্থুখী হইতে পারিয়াছেন, অন্তে নহে। 
কেবল এইপ্রকার ব্যক্তিরই আত্যস্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তি-ব্ূপ মুক্তিলাভ হইয়! 
থাকে। নতুব! ফাঁহারা সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাহাদিগের পক্ষে 
ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি কখনই হয় না)। 

মুমুক্ষ সাধক সকলপ্রকার হুঃখের উৎ্পত্তি-স্থান, যাবতীয় আপদের আশ্রয়- 
স্থল এবং সর্বপ্রকার পাপেপ্ন আলর-স্বর্ূপ এই সংসারকে পরিত্যাগ করিবেন । 

এই সংসারের আদি অন্ত মধ্য সমস্তই ছুঃখপূর্ণ, অতএব সাধক ইহাকে 
পরিত্যাগ করত তত্বনিষ্ঠ হইয়! সুখী হইবেন । 

লৌহ কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত নিগড়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইলেও বরং 
মনুষ্য তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত সহজে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, কিন্ত 
স্ত্রী ও ধনের প্রতি আসক্তচিত্ত হইলে তাহা হইতে কোন মতেই আর সহজে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে ন1। 

আরও জীব যখন আপনার দেহকেও পরিত্যাগ করিয়! যাইবেন, তখন 
পৃথিবীর বৃথ। সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন? * 








* পার্বধতীপতি ভগবান্‌ শিব যদিও উপযুক্ত অধিকারীকে সংসার পরিত্যাগ 
করত সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতা, বা অল্প- 
বয়স্ক শিশুসন্তান, অথব! পতিব্রতা সাধবী স্ত্রী, কিংবা অসমর্থ বন্ধুবর্গকে, 
অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে 
তিনি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন । যথা-__ 

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরো শিশুং ভার্ধ্যাং পতিব্রতাম্‌ । 

ত্যক্তা সমর্থান্‌ বন্ধুংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ ॥ 

ম, নি, তন্ত্র ৮২২৩। 
যাহারা বৃদ্ধ পিতা মাত। প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ 
করেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান্‌ পার্ধতীপতি প্রভৃতি. 'শান্ত্রকারদিগের 
একনপ ফঠিন আভ্ঞাসত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় ষে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারক -জগ- 
ছিখ্যাত মহাস্থ! শাক্যসিংহ, পণ্ডিতকুলচূড়ামণি অসাধারণমেধাসম্পন্ন দিখিজয়ী 
তপন্থী ও যোনী শ্রীমান্‌ শঙ্কর স্বামী, বৈষ্ণব ধর্মের শিরোভ্ষণ-স্বরূপ ভক্তির 


সন্গাস। , ১৫৩ 


গ্রজপতি দক্ষ সন্নযাস-গ্রহণ্ঁ-সন্বদ্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 


তত্বোৎকট]ঃ সুরাস্তেপি বিষয়েণ বশীকরুতাঁঃ | 
প্রাম!দিভিঃ ক্ষদ্রসত্বৈর্মনুষ্যৈরত্র কা কথা ॥ 
তম্মাত্াক্তকষায়েণ কর্তব্যৎ দগডধাঁরণম । 
ইতরস্ত ন শরোতি বিষয়ৈরভিভুয়তে ॥ 

দক্ষ ৭1 ২৮-২৯। 


অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল মহাপ্রহ্‌ চৈতন্য, ব্রদ্ষজ্ঞানের সর্বপ্রধান আদর্শস্থল 
ব্যাসনন্দন শুকদেন, সাংখ্যশান্প্রণেত। দেবহৃতিতনয় ভগবান্‌ সিদ্ধেশ্বর 
কপিল প্রভৃতি ভাঁরত-মাঁতীর অগ্রণী পুত্রগণের মধো অনেকেই পরম 
আত্মীয়বর্গকে শোকাকুল করিয়! প্রব্রজাগ্রহণে বাধা হইয়াছিলেন । 

শুকদেব অবিবাহিত অবস্থায় সন্নাস গ্রহণ করেন; তাহার শোকে তীয় 
পিতা পরম পণ্ডিত বাঁসদেবও কাদিয়া অধৈর্ধ্য হইরাঁছিলেন ৷ রাজপুত্র 
(সিদ্ধার্থ) শাঁকামূনি রাঁজবাটী পরিভ্যাগপর্ধক বক্ষমূল আশয় করিবার 
লোভে, স্বীয় প্রিরতম পরী, সদ্দাঃ প্রক্ছশিশুসন্তাঁন ও বৃদ্ধ পিতা প্রভৃতিকে ' 
শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়। নিশাযোগে প্রস্থান করেন । শঙ্কর স্বামী 
বিবাহ করেন নাই, ঠিনি এক মাত্র তীভার দ্বঃখিনী জননীকে অনাথা 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । চৈনগাদেন দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করি- 
য়াছিলেন। যেরাত্রে তিনি বিধুপ্রিপ্নার শষা। হইতে গাত্রোখান করিয়! 
পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তীহাঁর জননীর ক্রন্দনে সমস্ত নবহীপ ক্রন্দন 
করিয়াছিল। সাংখ্য সুত্রকাঁর কপিল দ।রপনিগ্রহ করেন নাই; তাহার পিত। 
মহষি কর্দন প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনিই তাহার মাতার একমাত্র অবলম্বন 
ছিলেন, তিনিও তাহার জননীকে সেই অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া 
প্রস্থান করেন। তবে কপিলদেব তাহার জননীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়! 
তাহার অনুক্ঞা লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন মাত্র। বোধ হয় এই সকল 
কারণেই (অর্থাৎ মহাত্মাগণের দৃষ্টাস্ত দেখিয়াই) সর্বস্বত্যাগী শ্রমান্‌ 
রূপগোস্বামী তাহার “ভক্তিরসামৃতসিক্ক” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ 


১৫৪ মুক্তি এবং ভাহার সাধন 


ধাহার| সব্ধগুণাধিক দেবতা, বিষয় এমনি সামগ্রী, যে তাহীরাও বিষয়ের 
নিকট বশীভূত। দেবতারাও যখন বিষয়ের বশীভূত, তখন প্রমত ও অল্লস্বত্ 
মন্ুষ্যদিগের ত কথাই নাই। অতএব কষায় অর্থাৎ কামাদি রিপু বশীভূত 
হইলে দণ্ুধারণ (সন্ন্যাস) করা কর্তব্য। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ দণ্ডধারণ 
করিতে পারে না, বেহেতু তাহার! বিষয়ে অভিভূত হয় । 


তত্তৎভাবাদি মাধুর্য শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে । 
নাত্র শান্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্‌ ॥ 
সেই মাধু্যভাব উপস্থিত হইলে ঈশ্বর-লাভ-বিষয়ে এভাদৃশ লোভ 
উৎপন্ন হয় যে, যুক্তি কিনব! শান্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের কিছুই অপেক্ষা থাকে না। 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব মাহ1ভারতের মোক্ষ পর্বাধ্যায়ে মহারাজ সগরের 
গ্রতি মহর্ষি অরিনেমির উপদেশ বর্ণনাচ্ছলে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ! ও 
এস্থলে অবিকল উদ্ধার করিয়া! দিলাম । যথা, 
স্বজনে নচতে চিন্ত! কর্তব্যা মোক্ষ বুদ্ধিনা। 
ইমে ময়াবিনা ভূতা ভবিষ্যস্তি কথংত্বিতি ॥ ১৫। 
স্বয়মুৎ পদ্যতে জন্তঃ স্বয়মেব বিবর্ধতে। 
সুখ হুঃখে তথ! মৃত্্যং স্বয়মেবাধিগচ্ছতি ॥ ১৬। 
ভোজনাচ্ছাদনে চৈব মাত্রীপিত্রাচ সংগ্রহং ॥ ১৭। 
শ্বকৃতেনাধিগচ্ছস্তি লোকে নান্ত্য কৃতংপুরা ॥ ১৮। 
ধাত্রা বিহিত ভক্ষ্যাণি সর্বভূতানিমেদিনীং। 
। লোকে বিপরিধাবস্তি রক্ষিতানি স্বকর্মভিঃ ॥ ১৯৭ 
স;, ভ, মো, ধ, ১১৭1 ১৫-১৯। 
আমাব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ কিরূপে জীবনধারণ করিবে মুমুক্ষ 
ধ্যক্তি এই চিন্ত এক কালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ ্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং 
পরিরদ্ধিত, স্বয়ং স্থখ দুঃখ ভোগী ও স্বয়ং মৃত্যু গ্রস্ত হইয়া খাকে। মানবগণ 
আপন আপন কর্ম বা অদৃষ্টান্থুদারে পিতা মাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপঃ- 
জ্জিত গ্রসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকেই আপনার আপনার কর্ম বা! 
অনৃষ্ট অনুসারে বিধি নির্দিষ্ট তক্ষ্য, রাজ্য, বা! অন্যবিধ বস্ত প্রাপ্ত হইয়! থাকে। 


সম্যাস। ১৪ 


উপনিষদের মধ্যে এইরূপ আছে-_ 

নায়মাত্বা বলহীনেন লভো! 

নচ প্রামদাত্তপগ। বাপ্যলিঙ্গাৎ। 

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্ত বিদ্বান্‌ 

তটন্যোষ আত্মা বিশতে ব্রহ্গধাম | 

৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৪ শ্রুতি । 

আত্মনিষ্ঠাজনিত ষে বীর্ধ্য, সেই বীর্ধ্য ব্যতিরেকে এই আত্মা লন্ধ হন না, 
প্রমাদসত্ত্বেও লব্ধ হন না, এবং সন্নযাসশূন্ত কেবল জ্ঞানদ্বার! ও লব্ধ হন না। 
যে বিদ্ধান্‌ ব্যঞ্জি অপ্রমাদে আত্মনিষ্ঠবীর্ঘ্য এবং সন্ন্যাসমুক্ত জ্ঞানাদি উপার 
দ্বারা যত্র করেন, তাহার আত্ম! সেই ব্রক্মধামে প্রবেশ করে | ্ঃ $ 

বেদান্তবিজ্ঞান হ্ুনিশ্চিতার্থাঃ রি 

সন্ন্যানযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্বনত্বাঃ ।. 

তে ব্রন্মলোকেষু পরাস্তকালে 

পরাম্থতাঃ পরিমুচ্যন্তি বর্বে | 

৩য় মুণ্ডক, ২য় থণ, ৬ শ্রুতি । 
বিশুদ্ধসন্ব খষিগণ বেদাস্ত-বিজ্ঞান দ্বারা তদীয় প্রতিপাদ্য অর্থ নিশ্চয় করিয়া 
এবং সন্নযাসযোগ দ্বারা সংযত হইয়। অস্তকালে ব্রঙ্গলোকে পরম অমৃত লাভ 
করিয়! পরিমুক্ত হন। 
শ্ঠায়শান্ত্প্রণেত৷ মহধি গোতমের মত এই যে, চতুর্থ-আশ্রমী ব্রাহ্মণ 

ব্যতীত অন্য কাহারও অপবর্গলাভের অধিকার নাই। তাহ! তিনি এইরূপে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যথা-_ 

পুর্বপন্মখণক্রেশপ্তরত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ 
ব্রাহ্মণ জন্মবশতঃ তিনটা খণগ্রস্ত হন। ব্রহ্গচার্যযার্থে খধিদের, অপত্যার্থে 
পিতৃলোকের, এবং যক্ঞার্থে দেবতাদের । এই সকল খণ পরিশোধ করিলে 
পুণ্য হয়, সুতরাং ততফলভোগার্থে ত্বর্গাদিগমন ও পুনর্জন্ম হইয়া থাকে ; 
মুক্তি হয় না। ইহার উত্তরে তিনি বলেন-_- 


১৫৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাঁবঃ | 
ব্রাহ্মণের চতুর্থ অবস্থা যে সন্্যাস, ধর্মীধর্ম্ের ফলাফলের অভাব হেতু রি 
অপবর্গসাধক। 
ব্যাসতনয় শুকদেব সংসার-আশ্রম এবং সন্গ্যাস- আশ্রম এই নী 
তুলন। করিয়া! এইরূপ বলিয়াছিলেন__ 


মেরনর্ষপয়োর্ষদ বৎ নুর্যযখদ্যোতয়োরিব । 
সরিত্নাগরয়োর্যদ্‌ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥ 
স্থমেরুপর্বাত সগ্নিহিত সর্প যাদৃশ দীপ্ডিমান্, এবং সূর্য্যসন্নিহিত খাদ্যোত 
যাঁদৃশ গ্রভাবান্‌, ও সরিংপতি সমুদ্রের সন্নিহিত সরিতাদি যদৃশ শোতমান, 
তাদৃশ ভিক্ষুকাশ্রমিগণসন্নিহিত গৃহিগণ প্রকাশ পান । 
গৃহস্তদিগের আশ্রমে অন্তান্ত সকল আশ্রমের লোককে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়, এজন্ গৃহস্থ-আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, এই কথার উত্তরে তিনি বলেন-_ 


যদ] শুদ্রে! ভবেদ্দাত। প্রতিগ্রাহী চ ব্রান্ণঃ | 

ন তত্র দানমাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শুদ্রে! বিধীয়তে ॥ 
যেগোঁপনিযর্দ 
যে স্থলে শুদ্র দানকর্ত এবং ব্রাঙ্গণ প্রত্তিগ্রহণকর্তা হয়, সে স্থলে কি শুদ্র 
দানমাত্র কার্ধা দ্বারা দ্বিজবৎ ব! দ্বিজশ্রেষ্ঠপদারূঢ় হয়? অর্থাৎ তাহ! যেমন 


কদাচ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ গৃহাশ্রমিগণ সন্াসাশ্রমিগণের আশ্রয়ণীয় 
হইলেও কদাপি শ্লাঘনীয় নহে ।* 


* ভগবান্‌ শিব ইহীাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
কুলাবধূতস্তত্বজ্ঞো! জীবনুক্তে৷ নরাকৃতিঃ। 
সাক্ষানারায়ণং মত্বা' গৃহস্থস্তং প্রপুজয়েৎ ॥ 
যতেরর্শিনমাত্রেণ বিমুক্তঃ'সর্বপাতকাৎ। 
তীর্থ ব্ুততপোঁদানসর্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ 


অশুচির্যাতি গুচিতামস্পৃশ্ঠঃ ম্পৃশ্বতামিয়াৎ। 
অভক্ষ্যমপি ভক্ষং স্তাঁৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ 


লত্্যাপ। ১৫৭ 


মহাত্মা মনু মুক্ত পুরুষদিগের বাহিক লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 
কপালং ব্ক্ষমূলানি কুচেলমসহায়ত) ৷ 
সমতা চৈবনর্কন্মিন্নেতন্থুক্তস্য লক্ষণম্‌ ॥ 
ংশখণ্ড, বৃক্ষপত্র, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্মিত সামান্য পাত্র ব্যবহার, * বৃক্ষমূলে 
বাস, স্থূল জীর্ণ বা মলিন বসন পরিধান, একাকী অসহায়রূপে অবস্থিতি 
এবং সর্ধত্র সমদৃষ্টি_এই কয়েকটা মুক্তের লক্ষণ । 


কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্ুরাঃ পুলিন্দাঃ যবনাঃ খশাঃ| 
শুধ্যস্তি যেষাং সংস্পশ্শাত্তান্বিনা কোইন্তমচ্চয়েৎ ॥ 


ম, নি, তন্ত্র। 
যম লিখিয়াছেন-_ 


যাঁতীনাং দর্শনঞৈব স্পর্শনং ভাষণং তথা । 
কুর্বাণং পুয়তে নিত্যং তম্মাৎ পশ্যেত নিত্যশঃ ॥ 
শ্ার্ভ ধৃত যম বচন। আতহ্িকতত্ব ১ম যামার্ধ কৃত্য। 
* অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণময়ং বৈদলস্তথা । 
এতাঁনি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বারভ্তংবোহত্রবীৎ ॥  মন্থু ৬। ৪৫। 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি (ধাতুপ্রতিগ্রহ দূরে থাকুক) ধাতুনির্মিত পাত্রাদিও সঙ্গে 
রাখিবেন না। যথা 
“অতৈজসানি পাত্রাণি।” মনু ৬। ৫৩। 
যাহার ধাতু অথব! অন্ত কৌনরূপ মুল্যবান্‌ পদার্থ নির্মিত জলপাত্রাদি 
সঙ্গে রাখিবার আবশ্তক বোধ হয় অথব। প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার সন্যযাস্গ্রহণ 
অকর্তব্য। 
কুলুকভট্র, উপরের লিখিত এই শ্লোকের টীকায় নিম্নলিখিত (যম) বচনটা 
উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন) যথা 
পন্বর্ণরৌপ্যপাত্রেযু তাত্রকাংস্যায়সেযুচ। 
দত্বা। ভিক্ষাং ন ধর্দোহন্তি গৃহীত্বা নরকং ব্রজেৎ ॥ 
এই সকল লোঁকদিগের্‌ সম্বন্ধে মহায্স। মনন লিখিয়াছেন-_ 
অলিঙ্গী লিঙ্গিবিশেন যে বৃত্তিমুপজীবতি। 
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনন্তির্যগ যৌনৌ চ জায়তে । 


১৫৮ মুক্তি এবং তাঁহার নাধন 


কোন কোন মহাত্ম! কোন প্রকার বস্ত নির্দিত পাত্রই সঙ্গে রাখেন না। 

উদ্দর অথবা হস্ত মাত্রই তাহাদিগের পাত্রের কার্ধা করে। তাহারা কখন 
অতি উতর পরিচ্ছদ পরিধান করেন, কথন কৌগীন কন্থাদি মলিন বসন 
পরিধান ক্রিয়া থাকেন, আবার কখনও বা দিগস্থরমূর্তি ধারণ করিয়। গ্রহের 
ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।* তাহারা কোন প্রকার আশ্রম চিহু ধারণ 
করেন না। 

ন যতেরাশ্রমঃ পায়ো ধর্্মহেতুর্মহাতুনঃ | 

শান্তন্য সমচিত্তস্য বিভূয়াদুত বা তাজেৎ॥ 

অব্যক্তলিঙ্গে ব্যক্তার্থো মনীুযন্মত্ববালবৎ | 

কবিমূুর্কিবদাত্আানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নণাম. | 

ভা) ৭১৩।৯-১০ । 


যে ব্যক্তি ষথার্থ সন্ন্যানী বা ব্রহ্মচারী নহে কিন্তু সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর 


চিহ্ন (ষথ! রক্তবস্তাদি) ধারণ করিয়। ভিক্ষাদি দ্বার! জীবিকা উপার্জন করে, 
তাহাকে সেই পাপে ব্রহ্ষচারীদিগের সমুদয় পাপ হরণ করত কুন্ুবাদি 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পরাঁশর লিখিয়াছেন-__ 

যতরে কাঞ্চনং দব তাদ্ুলং ব্রহ্মচারিণে। 

চৌরেভ্যো২পাযভয়ং দত্বা দাতাঁপি নরকং ব্রজেৎ ॥ প, সং, ১1৫০ । 

যিনি সন্যাঁসীকে স্বর্ণ দান করেন, যিনি ব্রহ্গচারীকে তান্ুল দান করেন, 

যিনি চোরকে অভয় দাঁন করেন, তিনি দাতা হইলেও নিরয়গামী হইয়া 
থাকেন। 

* শ্ীমস্ভাগবতের ৭ম স্বন্ধে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, অবধৃতের ইতিহাস 
কীর্তনচ্ছলে নারদ কর্তৃক যে সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহাতে এই 
সমস্ত বিষয় পরিষ্কৃতরূপে উক্ত হইয়াছে । 

ব্যাসনন্দন গুক যে ভাবে পর্যটন করিতেন ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে উন. 
বিংশ অধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে-__ 

তত্রাভবন্তগবান্‌ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়। গামটমানোহনপেক্ষঃ | 
'অলক্ষ্যলিঙ্ষো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধৃতবেশঃ ॥ 


সন্্যাস। ১৫৯ 


নারদ কহিলেন, যে যতি শান্ত এবং যিনি সকল অবস্থাতেই সমচিত্ব, তিনি 
মহাত্মা (পরমহংস)। আশ্রম আর কোন প্রকারেই তাহার ধর্মবৃদ্ধি করিতে 
পারে না; অতএব তিনি ইচ্ছা হইলে আশ্রমচিহব ধারণ, ও ইচ্ছা! হইলে 
পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। তাহার কোন চিহ্ই প্রকাশিত থাকিবে না। 
কেবল আয্মাহ্ুসন্ধান তাহার প্রয়োজন স্পষ্ট জানা যাইবে । তিনি বুদ্ধিমান 
হইয়াও মনুষ্যদিগের নিকট আপনাকে উন্মত্ত ও বালকের ন্যায়, এবং 
প্ডিত হইয়াও মুকসদৃশ, প্রদর্শন করিবেন। 
মহারাজ ভর্তৃহরি এইরূপ বলিয়াছিলেন-_ 
একাকী নিম্পহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ | 
কদা শস্তে। ভবিষ্যামি কর্ম নির্মূলনক্ষমঃ ॥ 
বৈ, শ, ৫০। 
হে শন্তো! কবে আমি একাকী, স্পৃহাশুন্য, সদ! শাস্তিযুক্ত, দিগন্বর 
হইয়া কর্মাসমূহের নির্ম্লনে সমর্থ হইব, এবং হস্তদ্বয় আমার ভোজনপাত্র 
স্বরূপ থাকিবেক ? 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অসঞ্চয়ী হইবেন, যথা! ভাগবতে একাদশ স্কদ্ধে 
অষ্টম অধ্যায়ে একাদশ শ্লোক-_ 


সায়ন্তনং শ্বস্তনং ব। নংগৃহীত ন ভিক্ষিতম_। 
পাণিপাত্রোদরমাত্রো মক্ষিকেব ন বংগ্রথী ॥ 


বিপ্রশাপগ্রস্ত রাজ! পরীক্ষিৎ যৎকাঁলে খষিগণপরিবেষ্টিত হইয়। গঙ্গা- 
তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় ব্যাসনন্দন শুক (গাভী গণের ন্যায়) 
যদৃচ্ছাক্রমে ভূমগ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার কোন আশ্রমেরই চিহ্ব ছিল ন1। ব্রহ্গের সাক্ষাৎকার লাত করিয়াই 
নিরন্তর সন্তুষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে 
বহিষষত করিয়া দেয়, তিনি সেই ( অবধূতের ) বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । 
ক্ষিপ্ত ভাবিয়৷ বাপকেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছিল। বাহিক 
আকৃতি দেখিয়া তাহার অন্তনিহিত তেজঃ অনুমান করা যাইত ন1। 


১৬, মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


ভিক্গিত দ্রব্য সায়ংকাল বা কল্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাঁধিবেন না । হস্ত- 
মাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিবেন । মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহ করিবেন না। 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যসঙ্গ বঙ্জিত হইয়। থাকিবেন ৷ যথা দক 
বলিয়াছেন-__ 
একো ভিক্ুর্যথোক্তস্ত দ্বৌ৷ ভিক্ষু মিথুনং স্মতম.। 
ত্রয়ো গ্রামঃ সমাখ্যাত উর্দান্ত নগরায়তে | 
নগরং হি নকর্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা । 
এতত্রয়ন্ত কুর্বাণঃ ন ধন্াচ্চযবতে যতিঃ ॥ 
রাজবার্তাদি তেষাত্ত ভিক্ষাবার্ত1 পরম্পরম্‌ ॥ 
ন্নেহপৈশুন্যমাঁৎসর্যযং সন্নিকর্ষান্ন ংশয়ঃ । 
লাভপুজানিমিত্বং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যবংগ্রহঃ | 
দক্ষ, ৭৩৬---৩৯। 
এক সন্গাসীই সন্নাী, ছুই হইলে সন্্যাসী-মিথুন বল! যায়, তিন হইলে 
সন্ন্যাসী-গ্রাম এবং তাহার অধিক হইলে সন্ন্যাসী-নগর কহ যায়। 
সন্ন্যাসীরা কোন প্রকারে নগর গ্রাম কি মিথুন করিবেন না। এই ভিনের 
অন্যতর করিয়াই সন্যাসী স্বধন্মত্রষ্ট হন। 
গ্রাম, নগর বা! মিথুন হইলে পরস্পর রাঁজার কথা, ভিক্ষার কথা হইবে, এবং 
একত্র বাসে স্সেহ, পৈশুন্য ও মাৎসর্ধ্য জন্মিবে, হহীতে সন্দেহ নাই। 
এতঘ্যতীত একত্র বাঁসে লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শান্তরব্যাখ্যা ও শিষ্যসংগ্রহা- 
দিতেও প্রবৃত্তি হয়। 


* নারদগ্ধষি যুধিষ্টিরকে ক হিয়াছিলেন-__ 
ন শিষ্যাননুবরীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেৎ বহ্‌ন্‌। 
ন ব্যাখ্যামুপযুগ্ীত নারস্তানারভেৎ ক্কচিৎ ॥ ভা,৭।১৩1৮। 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি কাহাকেও প্রলোভন বা বল দ্বার শিব্য করিবেন ন1; 
'অনেক গ্রন্থ অত্যাঁস করিবেন না; শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবেন না) এবং কোথাও 


মঠাদ্ি স্থাপন করিবেন না। | , 
যে সকল মন্নাসী আপনাদিগকে জ্ঞানী ও মাধক.হলিয়া লোকের নিকট 





মি 


সমাস । ১৬৬ 


জানায়, অথচ গঁহস্থ-আশম স্থলত স্থখভোগে আসক্ত থাকিয়া আপনাদিগের 
উভয় দিক নষ্ট করে, এবং অন্য লকলকেও ভ্রমের পথ প্রদর্ণন করে; তগবান্‌ 
শিব তাহাদিগকে কর্মব্রক্ম উভয় ত্রষ্ট এবং সাধুজন পরিত্যজ্য অতি হীন 
বলিয়! নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ তাহার! শমাজেনও কোন কার্য্য 
করে না এবং পরমেশখরের সাধনাতেও জীবন অর্পণ করে না বরং জগতের 
অনিষ্টসাধনই করে। যথাঁ_ 

ধনাহাঁবার্জানে যুক্তা দাস্তিকা বেশ ধারিণঃ। 

জমন্তি জ্ঞানিবল্লোকে ভ্রাময়স্তি জনানপি ॥ ৭৬। 

সাংসাবিক স্বখাসক্জং ব্রঙ্গজোনম্ীতি বাদিনম্‌। 

কর্ম ব্রন্মোভয় ভ্রষ্টং তং তাজেদন্তযজং যথা ॥ ৭৭। 

গ্হারণা সমালোকে গতব্রীড়া দীগন্বরাঃ 

চরস্তি গর্ধভাদ্যাশ্চ যোৌগিনস্তে ভবস্তিকিং ॥ ৭৮। 

মৃত্্বত্ক্ষণাদ্দেবি মুক্তাঃক্র্যদি মানবাঃ | 

মৃদ্তমঘ বাসিনে। গ্রাম্যাঃ কিন্ত মুক্তা ভবস্তিহি ॥ ৭৯। 

তখপর্ণোদকহারাঃ 7 বনবাফিনহ। 

হরিণাদি মুগাদেবি যোঁগিনন্তে ভবঞ্জতি কিং ॥ ৮০ । 

পারাবতাঠ শিলাহারাঃ পরমেশ্বরি চাতকাঃ। 

ন পিবস্তি মহী তোয়ং যোগিনস্তে ভবস্তি কিং ॥ ৮১) 

শীত বাতাভপ সহ] ভক্ষযাভক্ষ্য সমাঃ প্রিয়ে । 

তিষ্টস্তি শৃকরাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবস্তি কিং ॥ ৮২। 

আজন্ম মরণাস্তং হি গঙ্গাতীরং সমগাশ্রিতাঃ। 

মণ্ডুক মৎস্য নক্রাদ্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবস্তি হি ॥ ৮৩। 

বদস্তি হদয়ানন্দং পঠস্তি শুকশারিকাঃ। 

জনানাং পুরতো। দেবি বিবুধান্তে ভবস্তি কিং ॥ ৮৪। 

তন্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকরঞ্জন কারণং। 

মোক্ষস্য কারপং সাক্ষাৎ তব্জ্ঞানং কুলেশ্বরি ॥ ৮৫। 

কুলার্ণৰ তন্ত্র ৫ম খণ্ড ১ম উল্লস।--- 


৪ 


২১ 


গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্ম্মসাধন | 


ব্রহ্গনিষ্ঠো গৃহস্থঃ প্যাৎ ব্রদ্ধজ্ঞান পরায়ণঃ| 

যদ্যৎ কর্ম গ্রাকুব্রীত তদ্ত্রদ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ 
ঃ ম, নি, তন্ব, ৮। ২৩। 
গৃহস্থ ব্যক্তি পরব্রদ্ষপরায়ণ হইয়া সর্বদা ব্রন্গজ্ঞানলাভের জন্য যত্ব 
করিবেন, এবং যে কোন কাধ্য সম্পাদন করিবেন তাহার ফল পরব্রঙ্গে 

অর্পণ করিবেন । 

গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় না করিলে যে ধর্মসাধন 
হয়না, এরূপ নহে। সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়! সুন্দররূপে নিষ্কাম 
কর্ম সাধন কর! যায়। অধিক কি, অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও নিষাম- 
ভাবে কর্তব্য পালন ন! করিলে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবার সম্যক অধিকার 
মন্ুষ্যের জন্মে না।* সংসার বা সমাজ হইতে ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত 





* যাহারা অন্ততঃ কিছুকালও ঈশ্বরোদেশে নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান ন1 
করেন তীহারা! অন্যরূপে বহুচেষ্টা করিলেও বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে কৃতকার্য 
হন ন|। নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে সাধকের আদৌ চিত্তশুদ্ধি 
জন্মে না। অতএব সাধকমাত্রেই কর্মত্যাগের জন্য ব্যাকুল ন। হইয়। নিষ্কাম 
কর্মের অনুষ্ঠানে আপনাদ্দিগকে নিয়োগ করিতে সবিশেষ যত্ববান্‌ হইবেন । 
যদ্দি এজীবনে কন্ত্যাগ ন] হয়, তাহা হইলেও তাহারা ব্যাকুল হইবেন না। 

যথা, বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন-_ 

যাথাশান্ত্রং বিহরতাং ত্বর1 কার্য ন সিদ্ধিতু। 

চিরকালপরিপ্কা সিদ্ধিঃ পুষ্টফল1 ভবেৎ ॥ 
যথাশীন্ত্র কার্ধ্য কর, সিদ্ধিলাভের জন্ত ব্যাকুল হইও না) কারণ সিদ্ধি বহু- 
কালে পরিপক্ক ._হইয়! যথাসময়ে পুষ্ট ফল প্রদান করে। 

«যেরূপ প্রদীপ অন্ধকার নাশ করিবার সময় অন্যকে অপেক্ষা করে না, 
তদ্রপ যদিও আত্মাতন্বজ্ঞান ফলদানকালে কন্শকে অপেক্ষা ন1 করে, তথাপি 
অশ্ব যেমন লাঙ্গলবহনে অনপেক্ষিত হইলেও রথবহনে অপেক্ষিত হয়, তজ্রপ 


গৃহস্থাশুম ও নিক্ষাম কর্াসাধন। ১৬৩ 


নহে, ধর্মাবহ পরমেশ্বর স্বয়ং সংসারাশ্রমের মুলে অবস্থিত আছেন, এবং 
ইহা সেই মহানেরই রাজ্য । প্রক্কৃত. কর্তব্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে সংসারের 
প্রত্যেক কার্যযই ঈশ্বরের কার্য । তিনি আহার করেন ঈশ্বরের জন্য, * 


ব্রহ্গতত্বজ্ঞান ফলদানকালে কর্্মানপেক্ষ হইলেও উৎপত্তিকালে কর্ম্মকে 
অপেক্ষা করে।» ইতি বেদান্তসার়ের অধিকরণ-মালার ৩য় জা র্থ 
পাদে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধিকরণ। 

ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন-_ 

জ্ঞানং তত্ববিচারেণ নিক্কামেনাপি কর্মণা । 

জায়তে ক্ষীণতমসাঁং বিত্রষাং নির্মলাত্সনাম। ম, নি, ১৪। ১১২। 
ক্ষীণতম নির্মলাত্মা! ব্যক্তিগণ ব্রহ্মতত্তবের বিচার এবং নিফফষাম কর্মের অনুষ্ঠান, 
এই উভয়ের দ্বার! ক্রমে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভে কৃতকার্য হন। 

খষিপ্রবর অগস্ত্য কহিয়াছিলেন__ 

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। 

তখৈব জ্ঞানকর্মীভ্যাং জায়তে পরমং পদম. ॥ 

কেবলাৎ কম্মণে জ্ঞানান্নহি মোক্ষোইভিজায়তে । 

কিন্ততাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনস্ত,ভয়ং বিছুঃ ॥ 

যো, বা, বৈ, প্রকরণ ৭৮ শ্লোক 

হে স্ুতীক্ষ ! যেরূপ পক্ষীগণ উভয় পক্ষদ্বারা আকাশপথে বিচরণ করিয়।! 
থাকে, সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে অবলম্বন করিয়। ক্রমে 
ভগবানের পরম পদ লাঁভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব কেবলমাত্র জানসাধন 
বা কর্মসাধন দ্বার! মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তৃজ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কেই 
মুক্তির সাধন রূপে জানিবে । 

* সাধক মাত্রেই দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল মাত্র প্রাণ- 
রক্ষার্থে ভোজন করিয়। থাকেন । কর্তব্যপরায়ণ সাধকগণ জানেন যে পর- 
মেশ্বরের এরূপ ইচ্ছা নয় যে আমরা অকারণ ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়! দেহ 
পরিত্যাগ করি ॥। স্ুতরং আহারকালেও তাহারা মনে করেন যে তদ্দারা 
তাহারা প্রভূ পরমেশ্বরেরই কার্ধ্য করিতেছেন । আর যাহাবা অপেক্ষাকৃত 
সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, যাহাদদের বন্ম সকল ক্রমে 


১৬৪ মুক্তি, এবং তাহার লাধম। 


ত্যাগ ভুইয়া আসিয়াছে, বাহার কর্তব্য বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আর কোন 
কার্ধয করিতে পারেন না, তাহার। য্রিও ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছি ভাবিয়া 
আহার গ্রহণ ন। করুন, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে) তাহারাও দ্রব্যের আম্বাদ বিচার 
করিয়া আর আহার করেন না। অতএব যে কোন শ্রেণীস্থ সাধক হউন ন। 
কেন, সাধক মাত্রেই দ্রব্যের আস্বাদদ বিচার করত আহার করেন না। এ 
সম্বন্ধে দেবধি নারদ গালবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ; বথা, “বৎস! বিঘ- 
সাশী ব্যক্তির! দ্রব্যের আস্বাদ বিচাঁর না করিয়া কেবল উদর পুরণার্থ ভোজন 
করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদিগকে ভোগবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয্স না । আব 
যাহার! দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া! আহার করে, তাহাদিগকে কর্মপাশে বদ্ধ 
হইতে হয় 1” ম, ভা, শ], পর্ব, ২৮৮ অধ্যায় | 

প্রহলাদকে কোন সিদ্ধপুরুষ কহিয়াছিলেন ;-- 

পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিলেও যে পর্যযস্ত রসন] জয় না করেন, সে 
' পর্ধ্যস্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন ন1) কিন্তু রসনাকে জয় করিতে পারিলে 
লিকল ইন্দ্রিয়কেই জয় কর হইল ভাঁনিবেন। যথা__ভা, ১১৮২১ শ্লোক-- 

“তাবজ্জিতেন্ত্িয়ো ন স্যাদ্িজিতান্যেন্দ্রির়ঃ পুমান্‌। 
ন হেলেনা? ফাবৎ জিতং সব্বং জিতে রসে ॥৮৮ 

'ভগবান্‌ শ্রীধরস্বামী লিখেন__-অতে! রসাসক্তিং পরিত্যজ্য ওঁষধবৎ 
ভুপ্তীতেতি প্রাণবৃত্তেব সংতুষ্যেদ্রিতি। 

বশিষ্ঠদেব রামচন্জ্রকে কহিয়াছিলেন-__ 

“নিম্ব আর প্রতিবিষা অর্থাৎ শুষ্ক শিশীত্বক্‌, ক্ীর, জল এবং অন্নাদি 
সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি সমান আস্বাদন করেন, সেই ব্যক্তিই তত্বজ্ঞ 
জানিবে” । যথা 

নিশ্বপ্রক্িবিষাকন্বক্ষীরেষু সলিলেহন্ধসি। 


'অসক্তবুদ্ধিস্তত্বজ্ঞে। ভবত্যাস্বাদনে চ ষঃ ॥ যো, বা, উপ, প্রাকরপ। 
কবিরঞ্গন রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন-- 


“শয়নে প্রণাম আন, নিদ্রীয় কর মাকে ধান, 
আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে 1৮ 


গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্্দসাধন। ১৬৫ 


সঙ্গ করেন ঈশ্বরের জন্য, * সামাজিক ও রাজনৈতিক কথাবার্তা 
কহেন ঈশ্বরের জন্য) 1 অধিক কি, অর্থোপার্জনের নিমিত্ত তিনি 


* কর্তব্যপরায়ণ সাধক ইঞ্জ্রিয়বুত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্রীসঙ্গ না 
করিয়া] কেবলমাত্র ঈশ্বরের জীবজোত রক্ষা! করিবার জন্য স্ত্রীসঙ্গ করিবেন । 
এইজন্য শান্ত্রকীরগণ ধার্টিক গ্ৃহস্থগণকে খতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে 
সত্রীসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যথা দেবর্ধি নারদ যুধিঠিরকে কহিয়া- 
ছিলেন-_ 

এতৎ সর্বং গৃহস্থস্য সমায়াতং যতেরপি | 
গুরুবৃত্তিবিকল্পেন গৃহস্থস্যতুগামিনঃ ॥ ভা, ৭1১২1১১। 
ব্রহ্গচারীর যে সকল কর্তব্য কর্ম উল্লেখ করিলাম, এইগুলি গৃহস্থ এবং 
যতিরও কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তবে গৃহস্থকে খতুকালে 
ভার্যাগমন করিতে হয়ঃ অতএব তাহাকে ব্রহ্গচর্্যবৃত্তি একবর অবলম্বন 
আবার পরিত্যাগ করিতে হয়। 

শান্্রমধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে অধিক উল্লেখ করি- 
লাম না। সেন্ট“পল” ও অবিকল এইব্প বাক্য বলিয়াছিলেন ; যথা-_- 
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+ সাধক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যে হন্তক্ষেপ করেন তাহার 
কারণ এই £_- ঈশ্বরের এইরূপ নিরম যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার আপনার 
গৃকার্ধ্যের ন্যায় নিজ জাতি ও জন্মভূমির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
পাইবেন । অন্যথা সেজাতি বা সে দেশ চিরদিন কখনই কল্যাণের পথে 
থাকিতে পারিবে না । বিশেষতঃ যে সকল জাতি আমাদের ন্যায় হীনা- 
বস্থাপন্ন হইয়াছে তাহাদিগের উচিত যে অন্য সাংসারিক বার্ষেযর কথঞ্িৎ 
ক্ষতি করিয়াও সমাজ এবং রাজনীতি সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস 
পান। অধিক কি, নিষ্কামকর্্মপরায়ণ সাধক মাত্রেরই কর্তব্য এই যে, 
তাহারা জগতের প্রত্যেক কল্যাণকর কার্ধযকেই তাহাদের নিঙ্জের (অর্থাৎ প্র 
পরমেশ্বরের ) কার্ধায পে বিবেচনা করিরা প্রাণপণে তৎসাধনে যত্ুবান হন । 


ঠা 


১৬৬ মুক্তি এরং তাহার লাধন। 


যে গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাও তাহার সেই আরাধ্য দেবতা 
পরমেশ্বরের জন্ত। যেকার্ধ্য ঈশ্বরের নহে (অর্থাৎ তাহার নিজের কর্তব্য 
বুদ্ধি তীহাকে যে কার্যযসম্পাদনের জন্য অন্থুমতি প্রদান না করে,) অতি 
সামান্ত কার্ধ্য হইলেও তিনি তাহা প্রাণাত্তে সম্পাদন করেন না, (করিতে 
পারেনও না )। * কারণ, সাধক মাত্রেরই নিজের জন্য করিবার আর 
কিছুই থাকে না, (যতক্ষণ পর্য্যস্ত সাধকের নিজের জন্য কিছু করিবার থাকে 
ততক্ষণ পর্য্যস্ত তিনি প্রকৃত সাধকশ্রেণীতৃক্ত হইতে পারেন না।) অধিক 
কি, সাধক যখন আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ করত 
চিরদিনের জন্য তাহার ক্রীতদাঁসপদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি আপনিই 
আর আপনার থাকেন না। সুতরাং এই অবস্থায় স্ত্ীপুত্রাদির সহিত 
তাহার নিজের যে পুরাতন মন্বন্ধ তাহা আর না! থাকিয়া তৎপরিবর্তে পর- 
মেশ্বরের সম্বন্ধে তাহাদদিগের সহিত তাঁহার অপর একটা নূতনতর সম্বন্ধ 
রচিত হয়। এই অবস্থায় সাধক যেন একটা নৃতনতর আশ্রমে আসিয়া 
প্রবিষ্ট হন। যদ্যপি দ্বিজশব্ধ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কর্তব্য হয়, তবে 
এই অবস্থাপন্ন সাধকের পক্ষেই তাহা! অধিক সঙ্গত বলিয়। বোধ হয়। এই 
অবস্থায় সাধক কর্তব্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষৎ আদেশরূপে দর্শন করিয়। 
থাকেন। সুতরাং কর্তব্যমাত্রেই তখন তাঁহার সাধন হইয়। উঠে। অধিক 
কি, কর্তব্যসম্পাদনের জন্ত যদ্যপি তখন তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহ! হইলে 
তিনি আপনাকে পরমসৌভাগ্যবান্‌ বিবেচনা করিয়া! থাকেন। যাহা হউক, 
সাধক এই অবস্থায় সর্ধদা সতর্ক থাকিবেন যেন কর্তব্-সাধন জোতে 
ভাঙিয়! শেষে ঈশ্বর হইতে দূরে গমন না করেন। তাহা হইলে তাহার জীবন 


* সাধকমাত্রেই (স্বীয় পতনসময় ব্যতীত ) বৃথাকারধ্যে কখনই সময় 
যাপন করিতে পারেন না। তাহারা যখন যে কোন কার্য করেন, উপ1- 
সনার ভাবেই করিয়া থাকেন। সাধনের ভাৰ ধাহাদিগের হৃদয়ে অস্থুরিত 
মাত্র হইয়াছে, তাহাদিগের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী তাহার ভক্তিরসা- 
মৃতসিদ্ধু-নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা, 

্ষাস্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমর্ণনশৃন্যতা। 
আশাবদ্ধঃ সমুৎকা নামগানে সদা! রুচিঃ ॥ ইত্যাদি 
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ক্রমে গুফ ও নীরস হইয়। দড়াইবে, এবং ধর্্জীবনে তিনি একপ্রকার 
মৃততুল্য হইবেন। জ্ঞানী সাধক এই আশঙ্কাঁনিবারণার্থে উপাসনা ও 
কর্তবাসাধন এই ছুইটীকে সমভাবে রক্ষা করিবার জন্য সর্ধদ। প্রাণগত 
যত্ব করিবেন । 
বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন-_ 

অন্তঃ সংত্যক্ত সর্বাশে। বীতরাগে। ধিবারনঃ | 

বহিঃ সর্ধসমাচারে। লোকে বিহর রাঘব ॥ 

অন্ত বৈরাগ্যমাদায় বহিরাশোন্ম,খঃ স্থিতঃ | 

বহিস্তপ্তোহন্তরঃ শীতো। লোকে বিহর রাঘব ॥ 

বহিব্বযাপার মংরস্তো হৃদি সঃকল্প বজ্জিতঃ। 

কর্তা বহিরবর্তাস্তরেবং বিহর রাঘব ॥ 

যো, বা, উপ, প্রকরণ । 


হে রাঘব! মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আশা, অনুরাগ ও বাসনাত্যাগী 
হইয়। বাহিরে বাসনা বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সংসারের কার্ধ্য সমুদয় নির্বাহ 
কর। অন্তরে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়! বাহিরে আশাস্থিত হইয়া এবং অন্তরে 
গীতল থাকিয়া বাহিরে সংতপ্ত ন্যায় হইয়া লোকে বিহার কর। অন্তরে 
সকল প্রকার সংকল্প বর্জিত হইয়! এবং অকর্তা ন্যায় থাকিয়৷ বাহিরে কর্তার 
নায় কর্িষ্ঠ হইয়া! সংসার কার্ধ্য সমুদয় সম্পন্ন কর। (অর্থাৎ কর্ন পরি- 
ত্যাগও করিওন।, এবং কর্মের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিরা তাহার সফল 
বিফলতায় হর্ষ বিষাদ যুক্তও হইওনা। চিত্ব ঈশ্বরে স্থির রাখিয়। তাহার 
কার্য বোধে যাবতীয় সংসার কার্ধ্য নির্ধাহ্‌.কর। তোমার নিজ 
স্ত্রী পুভ্রাদি পালনকেও তোমার নিজ কার্য্য জ্ঞান করিয়া আত্মায় বন্ধ 
ভাব (অহংভাব ) আনিও ন1। ঈশ্বরের কার্ধ্য বোধে সকল কার্ধ্য করিতে 
থক । )--- 

গৃহী সাধক এইরূপে নিষ্কামভাবে কর্তব্য কর্ম সাধন করিয়া পরমেশ্বরের 
প্রসন্নতা লাভ করিবেন । তিনি প্রাণপণে কার্ধ্য করিবেন বটে, কিন্ত কদাপি 
তাহার ফুল.প্রত্যাী হইবেন না যথা, 


৯৬৮ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 


শক অর্জুনকে কহিয়াছিলেন,_ 
কম্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মমাফলহেতুভূর্মি। তে নঙ্গোহস্ত,কর্ষ্মাণি | 
গী, ২৪৩। 
তোমার কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিস্ত 
ফল প্রত্যাশা! করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্মের ফলকামনায় যেন 
তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে, এবং অকর্ম করিতেও যেন তোমার আসন্তি, 
না হয়। 
নিষফামধন্দ্রপরায়ণ গৃহস্থ সাধকগণ সন্সযাঁসধন্মীবলম্বী উচ্চশ্রেণীস্ব সাধক: 
গণের ষথোচিত সেব!। পরিচর্য্যা করিবেন । যথা, 
দেবর্ধি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন,__ 
গৃহেঘ বস্থিতে। রাজন্‌ ক্রিয়াঃ কুর্বন যখোচিতাঃ। 


বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপানীত মহামুনীন্‌ ॥ 
ভা, ৭১৪।১। 


রাজন্‌্! গৃহবাসী ব্যক্তি সাক্ষাৎ বাস্থদেবে সমর্পণপূর্বক যথোচিত 

কর্তব্যকন্ম্ম সম্পাদন করিবেন ; * এবং উচ্চশ্রেণীস্থ সাধক (অর্থাৎ জীবনুক্ত ) 
সন্গ্যামিগণের যথাযোগ্য পূজা! করিবেন । তগবান্‌ শিব এ বিষয়ে যাহা। বলি- 
যাছেন তাহা সন্্যাস-নামক প্রস্তাবে একপ্রকার বল! হইয়াছে। 
* গৃহী ব্যক্তির পক্ষে কার্ধ্যপরিত্যাগ কখন সম্ভবপর নহে, স্থুতরাং সে 
অবস্থায় সাধক কদাচ কার্য পরিত্যাগ করিবেন না। শাম্ত্রকারগণও 
তাহাদিগকে ( গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিদ্দিগকে ) কার্ধ্য পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন 
নাই। যথ|1, নারদখষি যুধিঠ্িরকে কহিয়াছিলেন )-- 

গৃহস্থস্য ক্রিরাত্যাগে। ব্রতত্যাগো বটোরপি । 

তপস্থিনো গ্রামসেব। ভিক্ষোরিক্জিয়লোলতা ॥ 

আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্শ্রমবিড়ম্বকাঃ । 

দেবমায়াবিমুঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া। ॥ ভা, ৭1 ১৫। ৩৮--৩৯। 
গৃহন্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্ধচারীর ব্রতপরিত্যাগ, তপন্বীর গ্রামে বাস, এবং 
সন্ত্রাসীর ইক্টরিয়চাপল্য ; এই সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা । এতাদৃশ ব্যক্তি 
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গৃহস্থ বক্তি সাংসারিক কার্যযসমুহের এপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন 
যেন সর্বদ! তাহাকে সেঁই বিষয়ে ব্যস্ত হইতে না হয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক 
ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার পূর্বেই তাহার ধর্ম 
সাধন করেন। কারণ, সংসারকার্ধ্যে ব্যাপৃত হইয়! পড়িলে তাহার পর 
নূতনরূপে সাধন আরম্ভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। এবিষয়ে ভগবান্‌ 
শু॥কৃঞ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ;_ 
তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ে। 
গুণেসু মায়ারচিতেবু তাবৎ । 
সন্ডক্তিঘোগেন দৃঢ়েন যাব- 
দ্রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥ 
বথাময়োহমাধুচিকিৎমিতো নৃণাঁৎ 
পুনঃ পুনঃ নংতুদতি গ্রো।হান্‌। 
এবং মনো হপক্ষবষায়কম্ম 
কুবোখিনং বিধ্যতি সর্বনঙ্গম, ॥ 
ভ!, ১১।২৮। ২৭-২৮। 
তথাপি, যতদিন মদীয় দৃঢ়ভক্তিযোগ দ্বারা মনোরঞ্রন রাগ নিরস্ত ন1 হয়, 
ততদিন মায়ারচিভ গুণগণের (অর্থাৎ বিবয়সমূহ্ের ) সঙ্গ পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য । 
যেমন মনুষ্যদিগের রোগ সম্যকৃন্নপে চিকিৎসিত না হইলে ভাহাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ যাতিল। দের» এইরূপ রাগ ও রাগসূলক কর্দ সকল দগ্ধ না 
হওয়ার যাহার পুত্রাদি সমুদয়ের গ্রতি আসক্ত, তাহাদিগেব মন সেই 
সকল কুবোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করে । 
সকল আশ্রদীর মধ্যে অপকৃষ্ট । দৈবী মারায় ইহাদিগের গোঁহ উপস্থিত 
হইয়াছে ; অতএব দন1 করিয়। ইহ।দিগকে উপেক্ষা কর! উচিত । 
ভগবান্‌ শিব বলির'ছেন-- 
সমাপ্যাঞক্কিককর্শীণি স্বাধ্যায়ং গ্রহকম্ম্ন বা। 
গৃহস্থোনিয়তং কুর্য্যানৈব তিষ্েনিকদ্যমঃ ॥ 
ম, নি, তন্ব ৮1৯২। 
২২ 


১৭০ মুক্কি এবং তাহার সাধ । 


সাঁধক নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গতাবে সংসারষাত্র! নির্বাহ করিবেন, কোন বস্ত 
বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তচিত্ত হইবেন না। বেশবিন্তাসাদ্দিতেও অতিরিক্ত 
যত্বশীল হইবেন না। * আবশ্তক হইলে সময়ে সময়ে অন্তান্ত ব্রহ্গপরায়ণ 
সাধু গৃহস্থগণের সহিত একত্রিত হুইবেন। ইহাদের সহিত একত্রিত 
হওন দ্বারা তিনি সময়ে সময়ে বিশেষ ধর্মবল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন | 1 


* নিজ্্রীলস্যং দেহযত্বং কেশবিন্তাসমেব চ। 
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ ম, নি, তন্ত্র ৮। ৫১। 
ণ বর্তমান নময়ে যেরূপ আমাদিগের দেশের গৃহস্থ ব্রন্দোপাসক এবং 
হুরিভক্ত সম্প্রদীক্ষিগণ প্রতি সপ্তাহে তাহাদের নিজ নিজ সাধারণ উপাসনা- 
স্থানে সকলে একত্রিত হন, পূর্বকালেও সেইরূপ পরব্রক্ষোপাসকগণ এবং 
শক্তিসাধকবৃন্দ সময়ে সময়ে সকলে একত্রিত হুইয়! (ঠিক বর্তমান সময়ের 
ম্তায় না হউক কথঞ্চিৎ অন্যভাবে ) চক্র করিয়৷ বসিতেন । এবং বর্তমান 
সময়ের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যেও একজন প্রধান আসন গ্রহণ করিয়া 
“চত্রেশ্বর” ( অর্থাৎ আচার্য্য ) হইয়া বসিতেন । শক্তিসাধকগণের যে চক্র 
হইত তাহার নাম “ভৈরবীচক্র ।” তথায় সাধকগণ ঘটস্বাপন করত বাহ্য 
পুজার অনুষ্ঠান করিতেন। পরব্রন্মোপাসকগণ যে চক্র করিতেন তাহার নাম 
“তত্বচক্র+” বা “দিব্যচক্র” । এখানে ঘটস্থাপনাদি কোনরূপ বাহ্য পুজার 
অনুষ্ঠান হইত না। কিন্তু এই উভয় চক্রেই সাধকগণ একত্রে পান ভোজ- 
নার্দি করিতেন । তত্বচক্র সম্বন্ধে ভগবান্‌ শিব যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা 
ক্ষেপে উদ্ধত করিয়! দিতেছি ) 
তত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে | 
নাত্রাধিকারঃ সর্কেষাং ব্রহ্গজ্ঞান্‌ সাধকান্‌ বিন] ॥ 
পরব্রন্গোপামক। যে ব্রহ্গজ্ঞা ব্রহ্মতত্পরাঃ। 
শুদ্ধাস্তঃকরণাঃ শাস্ত1ঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতাঁঃ ॥ 
নির্বিকার! নির্বিকল্পা দয়াশীল। দৃঢ় ব্রতাঃ। 
সত্যসঙ্ক্নকা৷ ব্রাহ্গাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ 
ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পৃজনম্‌। 
সর্বত্র ধক্মভাবেন সাধয়েৎ তত্বসাধনম্‌ ॥ 


গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্্দনাঁধন ১৭5 


গৃহস্থ সাধক অধিকারিবিশেষে ত্রক্মজ্ঞান উপদেশ করাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া 
জানিবেন। * বেদে কহেন, যে ব্রদ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি বেদাধ্যয়নপূর্বক পুত্র ও 


ধমনী ব্দ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে। 
ব্রঙ্মজ্ঞেঃ সাধকৈঃ সার্ঘং তত্বচক্রং সমারভেওঙ 
রম্যে স্থনির্মঈলে দেশে সাধকানাং স্থখাবহে। 
বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্িমলাসনম্‌ ॥ 
্রক্ষচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ। 
ন দেশকালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা ॥ 
যে কুর্বস্তি নর মুড়া দিব্যচক্কে প্রমাদতঃ | 
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছস্তাধমাং গতিম্‌ ॥ 
অতঃ সর্বপ্রযাত্বেন ব্রহ্মজ্ৈঃ সাধকত্তমৈঃ। 
তত্বচক্রমন্ুষ্টেয়ং ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে ॥ ম, নি, তন্ত্র ৮ম উল্লাম। 
* সর্েষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে। 
বার্ধ্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাং ॥ মগ্রু 8২৩৩ । 
জলদান, অন্নদান, ধেনুদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, ।তিলদান, দ্বর্ণদান, 
গ্বতদান, এই সকল দান অপেক্ষা ব্রহ্মদানই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ। 
সর্বধর্শময়ং ব্রঙ্গ প্রদানেভ্যোইধিকং যতঃ। 
তদ্দদৎ সমবাপ্রোতি ত্রচ্মলোকমবিচ্যুতম্‌ ॥ 
যাজবন্ধ্য ১।১২১। 
যে হেতু ব্রক্মই মকল ধর্মের আঁকর এবং সকল দানীয় বস্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
“দানীয় বস্ত, এ কারণ যে ব্যক্তি উপদেশাদি দ্বারা লোক সকলকে ব্রহ্গবস্ত্ দান 
করেন, তাহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হয়; সে অবস্থা হইতে তাহাকে আর 
কখনও বিচ্যুত হইতে হয় ন!। 
য ইমং পরমং গুহ্যং মন্তক্তেঘভি ধাস্াযতি। 
ভক্তিং ময়ি পরা কৃত্বা যামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥  গী, ১৮1৬৮ । 
যে ব্যক্তি অতিশয় গোঁপনীয় এই জ্ঞানশান্ত্র আমার ভক্তগণকে উপদেশ 
করিবেন, এবং তদ্দারা আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিবেন, তিনি নিঃসনেহ 
আমাঁকেই পাইবেন। 


১৭২ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


অমাত্য প্রভৃতিকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ধর্মনিষ্ঠ করিয়া কাল হরণ করেশ, 
তাহার পুনরাবৃত্তি নাই ; অর্থাৎ তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়! ব্রহ্লোক 
স্থিতি পধ্যত্ত তথায় থাকিয়া! পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করেন । ছান্দোগ্যোপনিষৎ । 
ধাহার! পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করত সর্বপ্রকার ফলকামনা-বিরহিত 
হইয়া! ষথার্থ নিঈমভাবে সংসার-কর্ধ্ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাহার! গৃহবাসী 
হইলেও সন্্যাসী ।* সন্যাস প্রধানতঃ ছইপ্রকার--“বিদ্বৎ সন্ন্যাস” ও 


শান্রকারগণ অধিকারিধিশেষে ব্রহ্গজ্তান উপদেশ করিতে বলিয়াছেন, 
তাঁহার কারণ এই যে, অ্ধসেরের পাত্র যে প্রকার একসের দ্রব্য কোন 
মতেই ধারণ করিতে পারে ন?, স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণও সেইপ্রকার অতিন্ঙ্্ 
এই ব্রহ্গতন্ব কিছুতেই হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। অধিকন্ত তাহার! 
শেবে ঘোর নাস্তিকবৎ হইয়া পড়ে । এই কারণেই তাহার! বলিরাছেন, 
“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কন্মসিঙ্গনাম্‌।৮- শ্রতি। 
কন্মিদিগের মধ্যে যাহার! নিতান্ত অজ্ঞান তাহাদ্দিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাই- 


বেক না। & 
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* বেদে কহেন, শ্রদ্ধাধিক্য হইলে উৎকৃষ্ট গৃহস্থগণ দেবতা ও যতির 
তুল্য হন। যথা, 
“শ্রদ্ধাধিক্যাত্ত, কৎন্নাহেব গৃহিণো। দেবাঃ কৃতনাহেব যতয়ঃ 1৮ 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন__ 
ত্রদ্ষমন্ত্রোপানকা৷ যে ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াদয়ং | - 
গৃহাশ্রমে বসস্তো২পি জেেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ 
ম, নি, তন্ত্র, ১৪। ১৪৩। 


গৃহ্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্ম্মুনাধন। ১৭৩ 


“বিবিদিষ! সন্যাস |” পুর্ব প্রস্তাবে যে সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, 
তাহার নাম “বিদ্বৎ সন্ত্যাস।” আর স্প্রতিত্রহ্ষপরায়ণ গৃহস্থগণের সর্ব- 
প্রকার কর্ম-ফল-পরিত্যাগ-রূপ যে নিম কর্মানুষ্ঠানের কথা বল! যাইতেছে, 
ইহার নাম “বিবিদ্িষ! সন্যাস ।৮ এই বিবিদিষ। সন্ব্যাস অগ্রে অস্ততঃ কিছু 
দিনের জন্তও না করিলে বি সন্ন্যাসে সাধকের সম্যক অধিকার জন্মে না। 

এক্সণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ষে, যদি নিষ্কামভাবে কর্তব্য 
পালন না করিলে সাধকের কন্মত্যাগ-রূপ সন্নান্ে অধিকার না জন্মে, তবে 
ধাহাবা দার-পরিগ্রহ না করিয়া উর্দরেতা আশ্রমে গমন করেন (অর্থাৎ 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট না হইয়া যৌবনাবস্থাতেই ষাঁহারা কর্মৃত্যাগ-রূপ সন্াস 
গ্রহণ করেন ), তাহাদের বিবিদিষ। সন্ন্যাস (অর্থাৎ নিষামভাবে কর্তব্য 
কর্শু পালন ) কোন্‌ সময়ে হয়? 


বস্ততঃ ঈশ্বরের নিয়ম সকলের সম্বন্ধে একরূপ। মানবাত্মার পরি- 
ব্রাণের জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে সমস্ত সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রাখিয়াছেন, মুক্তিল'ভ করিতে হইলে প্রত্যেক মনুয্য-আত্মাকেই সেই সমস্ত 
নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবেক। স্থতরাং যে 
সকল মহাস্মাকে জীবনের প্রথম বিভাগেই সাধন পর্বতের উচ্চতর শুঙ্গে 
আরোহণ করিতে দেখা যায়, তাহাদিগকে যে আদৌ নিষ্কাম কর্মের অন্ধু- 
উন করিতে হয় না, তাহ! নহে। শান্্রকারগণ সকলেই, এপ্রকার বাক্তি- 
দিগের পূর্ব্ব সংস্কার ( অর্থাৎ পুর্বজীবনের সাধন.) স্বীকার করিয়া থাকেন। 
আর পুর্বজীবনের সাধন সত্তেও পুনর্বধার বর্তমান জীবনেও তাহারা অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত সমুদয় সাধনক্ষেত্র সহজে 
অতিক্রম করিয়া থাকেন । অতএব ইহ জীবনেও যে তাহার! নিফাম কর্মের 
অনুষ্ঠান একেবারে করেন না, তাহা নহে। নিষ্কামভাবে কর্তব্যসম্পাদন 
দ্বার চিত্তের যে পবিত্রতা ও যে মহত্ব লাভ করা যায়, তিনি অতি অল্নকালের 
মধ্যেই (অপেক্ষাকৃত অতিসামান্তরূপ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বার) সে 
সমস্ত লাভ করির1 থাকেন । 

পিতা মাতা ব1 ভ্রাতা ভগ্মীগণের প্রতি ব্যবহারে অথবা জনহিতকর 
কোন মহত ব্যপারের মধ্যে সাধারণের অজ্ঞাতর্নপে অতি সামান্ত সাহায্যে 


১৭3 মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


বা সাহায্যচেষ্টায় সেই বালক-অবস্থাতেই তাহার কর্তব্যবুদ্ধি প্রন্ষুটিত 
হইয়া থাকে। তদনস্তর সেই কর্তব্যবুদ্ধি অতি অল্লকালের মধ্যেই পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়। পুনরায় তদ্পেক্ষা উচ্চতর সাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 
জতরাং যাহারা যথার্থ অধিকারী হুইয়৷ উর্ধারেতা আশ্রম গ্রহণ করেন অথবা 
কর্ম্ত্যাগরূপ সন্গ্যাস গ্রহণ করেন, তাহাদ্দিগের পূর্ব্বান্ছেই নিক্ষাম কর্শ 
সাধন হইয়া! থাকে । 


নির্জনতা ও সাধুসঙ্গ। 


ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গঃ সর্বথ! ত্যজতে ভূশম্‌। 
অন্যথ। ন লভেম্মুক্কিৎ সত্যং সত্যৎ ময়োদ্িতম. ॥ 
শি, সং, ৫। ১৮৪.। 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার জনসঙ্গ বর্জিত হইবে, ইহার 
অন্যথাচরণে কখনই মুক্তিলাভ হয় না; আমার এই বাক্য অতীব সত্য 
বলিয়া জানিও। 
নিঃসঙ্গএব মুক্তঃ নস্যাৎ দোষাঃ সর্কে হি সঙজাঃ | 
কুলার্ণব তস্ত্র। 
নিঃসঙ্গতা হইতে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে, এবং সঙ্গ হইতে যাৰতীয় দোষ 
প্রাপ্ত হয়। 
এক এব চরেন্লিত্যৎ সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্‌ । 
সিদ্ধিমেকপ্য সংপশ্যন্ন জহাঁতি ন হীয়তে ॥ 
মনত, ৬৪২ । 
কলের সহিত সঙ্গবিহীন, একাকী, অসহার ব্যক্তির মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়ণ 
ধাকে--এ কথ! যিনি অবগত থাকেন তিনি মোক্ষের জন্য একাকী বিচরণ 
চরিবেন ; যিনি একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহারও জন্য হঃখভোগ 
করেন না, এবং তাহার ছঃহখেও কোন ব্যক্তিকে হঃখিত হইতে হয় না? 
₹তরাঁং মমতাশূন্য হইয়া তিনি পরমসুখে মুক্তিলাঁভ করেন। 


নির্জনত। ও সাধুমঙগ'। ১৭৪ 


সঙ্গী হিবাধ্যতে লোকৈনিঃসঙ্গঃ সুখমন্ূতে | 
তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্বদ1 সুখমিচ্ছতা ॥ 
পদ, ৬২৭৪ । 
সঙ্গী দ্বারা মনুষ্য বন্ধভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্গরহিত হইলেই সুখী হয়; অত- 
এব স্থখাকাজ্ষী ব্যক্তিদিগের সর্বদা সঙ্গ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে 
কর্তব্য । 
মহাত্ম। বেদব্যান নিজ মুমুক্ষু পুত্র শুকদেবকে ব্রহ্গজ্ঞানলাভের জন্য মিথি* 
লাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইয়া দিবার সময় তাহাকে এইরূপ 
উপদেশ দিয়াছিলেন যে “পথিমধ্যে কিছুমাত্র স্থখ বা শ্বসম্পকীয় লোকের 
অন্বেষণ করিও না, তাহ! করিলে তোমায় সঙ্গপাশে বন্ধ হইতে হইবেক |” 
দেবধি নারদ গশুকদেবকে কহিয়াছিলেন__ 
অদর্শনমসংস্পরশশস্তথা সংভাষণং সদ] । 
যস্য ভূতৈঃ সহ মুনে স শ্রেয়ে! বিন্দতে পরম্॥ 

ম, ভা, মো, ধ, 
বাহার কোন জীবের সহিত সন্বর্শন সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না! থাকে, তিনিই 
যথার্থ শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন। 

সঙ্গঃ সর্ধাত্বন। ত্যাজাঃ, স চেৎ ত্যক্তং ন শক্যতে। 
সন্ভিঃ সহ প্রকুব্ৰীত, সতাৎ সঙ্গে! ছি ভেষজম্‌ ॥ 
সকলের সহিত সঙ্গপরিত্যাগ আবশ্যক। হৃদি সর্বসঙ্গপরিত্যাগের অধিকারী 
ন। হও, তবে সাধুসঙ্গ কর। সাধুসঙ্গ রুগ্ন আত্মার পক্ষে মহৌষধন্বরূপ ।* 


* সাধনের প্রথমাবস্থায় সাধুসঙ্গ সাধকের পক্ষে বিশেষ হিতকারী হইলে 
উচ্চতর অবস্থা-বিশেষে যেরূপ (অনেক সময় ) মুক্তির বিশ্রন্বরূপ হইয়া থাকে, 
দয়া বা পরোপকারপ্রবৃত্তিও সেইরূপ অন্য সকলের পক্ষে পরম ধর্ম্স্বব্ূপ 
হইলেও জীবন্ম্ত পুরুষের পক্ষে অনেক সময় বন্ধনস্বরূপ বৌধ হুইয়। থাকে। 

দেবধি নারদ এ সম্বন্ধে যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন-__ 
রাগে ছ্বেষ্চ লোভশ্চ শোকমোহভয়ং মদঃ। 
মানোহবমানোহসুয়] চ মায়! হিংসা চ মতৎসরঃ ॥ 


১৭৩ মুক্তি 'এবং তাঁহার সাধন । 


সৎনঙ্ষশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলং নয়নদ্বয়মূ । 
যস্য নাস্তি নরঃ সোহন্কঃ কথং নাপদমা্গগঃ | 
কুলা্ণব তন্ত্র? 
সাধুসঙ্গ এবং 'বিবেক এই ছুইটী মানবাত্ৰীর নির্মল চক্ষুঃস্রূপ। এই ছুইটা 
চক্ষু যে ব্যক্তির নাই, দেই অন্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিপথগামী হইয়া থাকে। 


শুন্য সংকীর্ণ তামেতি স্বত্যুরপ্যুতৎ্মবায়তে ॥ 
আপৎ নম্পদ্িবাভাতি বিদজ্জননমাগমে ॥ 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির সংসর্গে সুখশূন্য ব্যক্তির শূন্যতা সন্কীর্ণ হয়, এবং মৃত্যু 


রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্তেবমাদয়ঃ | 
রজন্তমঃপ্রকতয়ঃ সত্বপ্রকৃতয়ঃ কচিৎ ॥ ভা, ৭1১৫।৪৩-৪৪। 
রজ এবং তমোগুণ জন্য রাগ, দ্বেষ, লোভ, শোক, মোহ, ভয়, মান, অপ- 
মাঁন, অস্থয়], মায়া, হিংসা, মাৎসর্ধ্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা এবং 
নিদ্রা এই সকল (জেতব্য) শক্র। কখন কখন সত্বগুণজন্য পরোপকারাদি 
প্রবৃত্তিও সমাধিস্থ যতির শত্রু হইয়! থাকে। 
মহাভারতের শান্তিপর্কের ২১৫ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ভীম্মদেবও 
যুধিষ্টিরকে ম্পষ্টাক্ষরে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা ;- 
অথব। মনসঃ সঙ্গং পশ্যন্‌ ভূতানুকম্পয়া। 
অত্রাপ্যুপেক্ষাং কুবর্বীত জ্ঞাত্বা কর্মফলং জগৎ ॥ ম, ভা, মো, ধ, ৪২1৪। 
কপয়াপি কৃতঃ সঙ্গঃ পতনায়ৈব বোগিনাং। 
ইতি সন্দশয়ননাহ ভরতস্য ন পোষণম্‌ ॥ ইতি টাকাকার। 
ভগবান্‌ অষ্টাবত্র জনককে কহিয়াছিলেন-_ 
ন হিংস। নৈব কারণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা । 
নাশ্চর্যযং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্সীণসংসরণে নরে ॥ অ, সং ১৭।১৬। 
ধাহার সংসার প্রবৃত্তি রহিত হইয়াছে, তিনি কাহারও হিংসা করেন না, 
কাহারও প্রতি করুণ! প্রকাশ করেন ন1, কোথাও ওদ্ধত্য প্রদর্শন করেন না, 
কাহারও নিকট কাতরতা প্রকাশ করেন না, কোন; বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হন 
না, এবং কোন বিষয়ে ক্ষোভও করেন না। 


নির্জনতা ও সাধুসজ, | ১৭৭ 


উপস্থিত হইলে তাহাও উৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আর আপৎ সকল 
সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায়। 
যঃ ন্নাতঃ শীতনিতয়। নাধুনঙ্গতিগঙগয়। | 
কিংতস্া দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোঁভিঃ কিমধ্বরৈঃ | 
যো, বা, মু,ব, প্রকরণ। 
যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নিন্মল শীতল গঙ্গাতে স্নাত হন, তাহার দান, তীর্থ- 
সেব1, তপস্যা) অথব। যঞ্ঞান্দিতে কি প্রয়োজন ? 
যশ্মিন দেশে মরে তজ্জ্ঞো। নাস্তি সঙ্জনপাদপঃ। 
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র নিবসেঘ্বধঃ | 
যে।, বা, উপ, প্রকরণ। 
যে মরুভূমিতুল্য দেশে শীতলচ্ছায়াযুক্ত ফলবান্‌ বৃক্ষতুল্য আত্মস্ত সঙ্জন নাই, 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি সে স্থানে কখনই বাস করিবেন না। 
একখণ্ড বরফ ষদ্যপি এপ স্থানে রাখা যায় যে চতুপ্দিক হইতে তাহাতে 
অগ্নির উত্তীপ লাঁগিতে থাকে, তাহা হইলে উহা! যেরূপ শীঘ্রই বিন হইয়! 
যায়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞান-মগুলীতে যদ্যপি কোন সাধক অবস্থিতি 
করেন, তীহারও নিশ্চয় পতন সংঘটন হইয়া! থাকে । সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি 
সেস্তানে কদাচ বাস করিবেন না ।* 








শ্পেপীশপিশিসটা 


* মহাত্মা মনু প্রভৃতি শান্্রকীরগণ মহাপাপিগণের এবং তাহাদিগের 
সহিত যাহারা সংসর্গ করে তাহাদ্িগের একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করি- 
য়াছেন ; এবং পাঁচপ্রকার মহাঁপাপীর মধ্যে তাহাদ্দিগকেও গণনা করিয়া- 


ছেন । যথা, 
ব্রহ্মহত্য। সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ | 
মহাস্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥ মনু, ১১1৫৫ 
বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্ীগমস্তথ!। 
স্তেয়ী মহাপাতকিনস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চম£॥. ম, নি, তত্ত্র। 


কোন স্থুবিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার বলিয়াছেন যে “দৈহিক সংক্রামক 
রোগ সকল যেমন অতি সহজে অন্যদেহে স্ংক্রামিত হয়, আত্মার পাপরোগ 


৬১৩ 


৭৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে কহিয়াছিলেন__ 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরবযভিচারিণী। 
বিবিক্দেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি কক | 
গী, ১৩। ১০ 
অন্যযোগ পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরে অচল! ভক্তি করিবে, অস্তঃকরণ প্রসন্ন- 
তাঁজনক স্থানে বাস করিবে, এবং সাধক ব্যতীত অন্য লোৌকদিগের সভাতে 
যাহাতে রতি ন হয়, তাহা! করিবে, অর্থাৎ সে স্থানে গমন করিবে মা । 1 


বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সাধুর লক্ষণ-সন্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন,_ 
লোভমোহরুষাং যন্য তন্ুতানুদিনং ভবেৎ। 
যথাশান্ত্রং বিহরতি স্বকর্মন্ু ম সজ্জনঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 


সকলও অতি সহজে সেইরূপে তৎসংসর্গী ব্যক্তির আত্মাতে সংক্রামিত হইয়া 
থাকে ।৮ 
পরাশর বলিয়াছেন-- 
আসনাচ্ছয়নাদ, যানাৎ সম্ভীষাৎ সহ ভোজনাৎ। 
ক্রামস্তি হি পাপানি তৈলবিন্দু রিবাস্তসি ॥৭২।__ 
পরাশর সংহিতা ১২ অধ্যায় ৭২। 
জল নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দু যেমন চতুর্ধিকে সংক্রমণ করে তাহার ন্যায় একত্র 
উপবেশন, শয়ন, এ্রকত্র গমন, ভোজন ও সম্ভাষণ দ্বার পাপ সকল শরী- 
বাস্তরে সঞ্চারিত হয়। 
* *প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতি5- শ্বামী । 
+ অথর্ব্ববেদাস্তর্ঘত নিরালম্বোপনিষদে স্বর্গ ও নরকের সংক্ষেপে এইরূপ 
লক্ষণ দেওয়া! হইয়াছে ৭ যথা,_ 
কো নরকঃ ?--অসৎসংসারবিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ। 
নরক কি ?_ অত্যন্ত সংসারাবৃত ব্যক্তির ষহিত সংসর্গের নাম নরক। 
কঃ শ্বর্গঃ ?- _সৎসঙ্গঃ স্বর্গঃ। 
স্বর্গ কি ?--সতসৃঙ্গের নাম স্বর্গ । 


বাকাামংযমনের আরশ7রতা | ১,৭ 


যে ব্যক্তির লোভ মোহ ক্রোধ প্রতিদ্দিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়, এবং যে ব্যক্তি 
যথাশাস্ত শ্বকর্ম্মেতে স্থিত, সেই ব্যক্তিকেই সাধু ও সঙ্জন কহা যায়। 
শঙ্করাঁচার্ধ্য সাধুর লক্ষণ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ; যথ1,_- 
কে সন্তি সন্তোহখিলবীতরা গ13 
অপানস্তমোহ1ঃ শিবতত্বনিষ্ঠঃ ॥ 
| ম, র, মা,। 

সাধু কাহার? বধাহারা( ফিনি ) সাংসারিক তাঁবদ্ধিষয়ে আসক্তিশূন্য এবং 
মোহাপনয়ন করিয়] পরব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন । 


বাক্যসং্যমনের আবশ্যকতা । 


বিচারিতমলং শান্ত্রং চিরমুদ্‌গ্রাহিতং মিথ: । 
সংত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যতমৎ পদম্‌ ॥ 
যো, বা, স্থিতি, প্রকরণ। 
শান্্র চিরকাল অতার্থ বিচার করিয়া পরস্পর এই উপদেশ দিয়াছেন, যে, 
বাসন। ত্যাগপূর্বক মৌন অবলম্বন না করিলে কখন উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। 
আপৎকরগ্রপরগুং পরায় নিব তেঃ পদম্‌। 
পুষ্পগুচ্ছৎ শমতরোরালম্ব মুনিবাসতাম্‌ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ 
মৌনিরূপে অবপ্থিতি, আপতস্গরূপ করঞ্ীবনের ছেদক পরশু; ইহাই পরম 
নির্বৃতি-স্থান; এবং ইহাই শাস্তিরপ বৃক্ষের পুষ্পস্তবক। এই মৌনীর অবস্থা 
অবলম্বন কর। 
অবিধেয়ং বিধেয়ং বা মৌনং তন্ন বিধীয়তে। 
প্রাপ্ত, পাগ্ডত্যতোমৌনৎ জ্ঞানবাচ্যুভয়ং যতঃ ॥ 


১৮০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নিরস্তরজ্ঞাননিষ্ঠ মৌনং পাণ্ডিত্যতঃ পৃথক্‌। 
বিধেয়ং তদ্‌ৃভেদদৃষ্টিগ্রাবল্যে তক্লিরত্তয়ে ॥ 
বে, সা, ৩।৪।১৪ অধিকরণ । 
কহোল ব্রাহ্গণে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রঙ্গের জ্ঞানলাভার্থে উপনিষৎ্ প্রতি- 
পাদ্য জ্ঞানলাভপূর্বক বাল অর্থাৎ রাগদ্ধেষাদিশূন্য হইয়া মৌনাবলম্বন 
করিবেক, কিন্তু এ স্থলে বিধি না থাকাতে মৌনত্ব বিধেয় নহে, ইহ! পুর্ব- 
পক্ষ । ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পাগ্ডত্য শব্ধ ও মুনি শব্দ একার্থ- 
বাচক, স্থতরাং একত্রে উভয় পদ প্রয়োগ নিরর্৫থক হয় বলিয়! নিরস্তর 
জ্ঞাননিষ্ঠ মুনি শবে লপ্ষিত হয়। অতএব বিধিলাভ হওয়াতে ( নিদিধ্যা- 
সনাদি রূপ* ) মৌন বিধেয় হইল । 
শ্রীমান্‌ শঙ্করস্বামী তাহার আত্মানাত্মধিবেকবিচার নামক গ্রন্থে লিখিয়া 
ছেন যে, বাক্যাদি আকার দ্বারা লিঙ্গদেহ অর্থাৎ হুক্মদেহ + বিরত এবং 





* শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই ফললাভ 
হয় না। যেরূপ পুনঃ পুনঃ আঘাত ন। করিলে ধান্ত হইতে তওুল নির্গত 
হয় না) তদ্রুপ যতদ্দিন পর্য্যস্ত ব্রহ্গলাভ না হয়, ততর্দিন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ 
মননাদির অনুষ্ঠান কর! আবশ্ঠক ।- বে, সাঁ, 81১।১। অধিকরণ। 

সুতরাং ব্রন্মলাভ ঘটিলে সাধক আপন! হইতেই মৌনী হইয়া আসিবেন ১ 
অধিকন্থ ব্রঙ্গলাভের ইচ্ছা যখন তাহার হৃদয়ে জন্মিবে, তখন হইতে 
তাহার বাক্যসংযম অভ্যাস করা আবশ্তক। 

+ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেক্র্রিয়সমন্থিতম্‌ | 
অপঞ্ধীক্ৃতভূতোথং হুঙ্ষ্ম।ঙ্গং ভোগসাধনম্‌ ॥ 
আত্মবোধ । 
অপকীকৃত পঞ্* সুক্ভূত হইতে উৎপন্ন (প্রকৃতি বা মায়! নামক প্রস্তাবে 
দেখ) পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ শুক অবয়ব লইয়' 
মানবাত্বার সুক্ম বা লিঙ্গদেহ সংরচিত হয়। মৃত্যুর পর উহাই স্থখছ্ঃখ 
ভোগ করিবার জন্য দেহরূপে জীবাত্মার সহগমন করে । 

এখানে ইন্ড্রির অর্থে ইন্ডরিযস্থানস্থিত দর্শনশ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি 

মাত্র, নতুবা কুল চক্ষু কর্ণাদি নহে। : 


বাক/মংযমনের আবশ7কতা ১৮৬ 


বৃদ্ধিগ্রা্ত হয়, স্থতরাং আত্মার স্বর্বপ অপ্রকাশিত থাকে; এবং বাক্যাদির 
সঙ্কৌোচ হইলেই লিঙ্গদেহের জীর্ণতা হয়। সুতরাং তন্দবারা আত্মার ম্বরূপ 
সুন্দররূপে প্রকাশিত হুইয়া থাকে ॥। যথা,__ 


প্রাণ প্রকৃত প্রস্তাবে এক, কিন্তু উহার বৃত্তি অনুসারে শান্ত্রকারগণ 
উহাকে পঞ্চ কহেন । যথা, প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস, অপান অর্থাৎ প্রশ্বাস, 
ব্যান অর্থাৎ সর্ধাঙ্গীনক্রিয়াসাধক বায়ু; ইত্যার্দি। সাংখ্যমতাবলম্বী আচা- 
ধোযেরা কহেন যে, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্ান ও সমান ব্যতিরেকে নাগ, 
কৃন্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে; কিন্তু বৈদা- 
স্তিকের৷ প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে নাগাদি পঞ্চ বাষুর অন্তর্ভাব করিয়া পঞ্চবায়ুই 
কহিয়াছেন। বস্ততঃ প্রাণ বায়ু নহে, এবং বায়ুজনিত ইন্দিয়ক্রিয়াও নহে; 
বেদে প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্‌ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন; প্রাণ ইন্জরিয়- 
গণের হুক্মশক্তির স্ভায় অতীব হুক) তবে কার্য্য-কারণের অভেদলক্ষণায় 
শাস্্কারগণ প্রাণকে বায়ু কহিয়াছেন মাত্র। যথা; বেদাস্ত"২18।৯। সুত্র 
“ন বাযুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ | প্রাণ বায়ু নহে এবং উহা! জীবাত্মাও নহে। 
যদি কেহ প্রাণকেই জীবাত্মা জ্ঞান করিয়া! ভ্রমে পড়েন এই আশঙ্কায় 
ব্যাসদেব তাহার বেদাস্তে ২৪।১০।১১ হ্ত্রে মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রাণ 
জীবাত্মা নহে, উহ! চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় জীবাত্মার অধীন , যথা, 
“চক্ষুরাদি বস্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ 1” কিন্ত ইন্জিয়াদ্ির স্ায় প্রাণ জীবাত্মার 
করণ নহে। কারণ জীবাম্মীর নিয়োগ ব্যতীত কেবল ঈশ্বরের নিয়মান্ু- 
সারেই প্রাণ দেহকার্ধ্য নির্বাহ করিয়া! থাকে, উহা জীবকে মন বুদ্ধি ব! 
ইন্দ্রিয় দ্বারা সমাধা করিতে হয় না। প্রাণ করণ নহে বলিলে দোষ হয় ন। 
কেনন। উহ জীবাত্মার প্রতিদ্বন্্ী নহে। যথা, ঈনানিগাদ ন দোষ. 
স্তথাহি দশশয়তি 1”, 

মন ও বুদ্ধি ইহার! জীবাত্মার করণন্বরূপ অর্থাৎ অস্তঃকরণবৃত্তি মাজ। 
কিন্ত এ কথা শ্বীকার করিয়াও যে শান্সকারগণ উহাদিগকে ভূতজ বলেন, 
অর্থাৎ জীবাত্মার সহজ্গাত .বৃত্তি না বলিয়া পঞ্চ সুক্ষ ভূত হইতে উহাদ্দিগের 
স্বতন্ন উৎপত্তি ধরেন, তাহার কারণ এই যে, কেবল মাত্র বিষয় সম্বন্ধেই 
উহাদিগের উদ্রেক হইয়া! থাকে, নতুবা জীরাম্মা যখন একনিষ্ঠ .হুইয়! বঙ্গে 





মুক্তি এবং তাহার নাধন। 


বাগাদযাকারেণ পরিণামে বৃদ্ধিঃ | 
তৎ্নংকোচে| নাম জীর্ণতা। 
সাধক (অপ্রিয়বাক্য, মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরদোষাবিফার, এবং 

রাজ! বা পুর স্বন্ধীয় নিশ্রয়োজন গল্প * এই ) চতুর্তিধ বাক্যদোষ নিশ্চয়ই 
পরিত্যাগ করিবেন । যথা,_- 

পারুষামনৃতধ্ৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্শঃ | 

অনন্বদ্ধগ্রলাপশ্চ বাত্য়ং ন্যাচ্চতুর্বিধম. ॥ 

মন্ু,১২। ৬। 
ঠ:৬ | 
£ 


২ ই .. এ 
সস ./2:. 1 8 পি 
৯ সর্প নির্ভরশীলতা 


পরমেশ্বর যেরূপ সকল অবস্থাতেই সাধকের সহায় থাকিয়! তাহাকে রক্ষা 
করেন, সাধকেরও সেইরূপ কর্তব্য যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের প্রতি 
নির্ভরশীল হন। বিশেষতঃ নির্ভর ভিন্ন” ভালবাস! ভিন্ন, একা স্তভাবে 
আমি ঈশ্বরের, এ কথা কখনই বলিতে পার! যায় না; স্থতরাং তাহাকেও 
সম্পূর্ণরূপে আমার বলিতে সাহস হয় না। 





রমণ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমাধিস্থ হয় তখন তাহার মন ও বুদ্ধি প্রতৃতি 
অন্তঃকরণবৃত্তির অভাব হয় (ণজ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে, শেষে 
আপনিও বিনষ্ট হয়” নামক প্রস্তাব দেখ ) অর্থাৎ সে সময় চিত্তবৃত্তিসমূহের 
উদ্রেক হয় না। যথা, বেদাস্ত ২।৩। ৩৯ সুত্র “সমাধ্যভাবাচ্চ” | 

এই স্থুল ও সুশ্্প দেহ ব্যতিরেকে কারণদেহ নামে জীবাত্মার আর একটা 
দেহ. শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়। থাকেন। তাহাদিগের মতে অবিদ্যাই 
জীবের এ কারণদেহ। ূ 

* ঈহানামক কোন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন লোকের সঙ্গে অল্প 
কথ। বলিবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অধিক কথা কহিবে। 


নির্ভরশীলতা |" ১৮৩ 


আনুকুল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকুল্যবিবর্জনগ্‌ |: 

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসে গোণু ভ্ববরণং তথা ॥ 

তৎক্রিয়াতবিনিক্ষেপঃ ষড়বিধ। শরণাঁগতিঃ | 

হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্বতন্ত্রের বচন । 
যে সকল বিষয় ঈশ্বরলাতপক্ষে অনুকূল সেই সকলের গ্রহণ, এবং তগ্প্রতিকূল 
বিষয় সকলের পরিস্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থাতেই আমার সহায় থাকিয়। 
আমাকে রক্ষা করিবেন, এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাহার হস্তে আত্মসমর্গণ,* 
তাহার কপ হইবার পক্ষে কালক্ষেপ করত আশার আশ্রিত হইয়! থাঁকা, 
এবং অপর কামনা বিহীন হইয়া তাহার সাধনে আপনাকে নিক্ষেপ করা_ 
এই ছয় প্রকার শরণাগত-লক্ষণ | 
পরমেশ্বর যে তাহার শরণাগত তক্তগণকে সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন, 

ইহা! সাধকমাত্রেই একবাক্যে বলিয়! গিয়াছেন ; বিশেষতঃ সাধনের অবস্থায় 
প্রত্যেক সাধকেরই হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে আমার প্রেমাম্পদ 
নিকটে থাকিতে আমি কখনই বিপদে অবসন্ন হইব ন|। অন্নবস্ত্রাদি কোন- 
রূপ, প্রয়োজনীয় বস্তর অভাবে আমি প্রাণে মরিব না। মহাত্মা শুকদেব 
বলিয়াছিলেন__ 


_কিমজিতোহবতি নোপরন্নান্‌ 
কম্মাস্তজন্তি কবয়ে। ধনভুর্মদান্ধান্‌ ॥ 
৫ ভা,২।২। ৫ 


হরি কি ভক্ত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করেন না? তবে পঞ্ডিত ব্যক্তিরা কি ৮] 
কারণে ধনমদে অন্ধপ্রায় ধনীদিগের উপাসনা করেন ? 








* ভগবান্‌ শিব ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সমর্পণ করাকেই মানবের 
আস্তর শৌচরূপে কহিয়াছেন। যথা,__ 
শৌচন্ত দ্বিবিধন্দেরি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ 1 
র্ষপ্যাস্থার্পণং যত্বৎ শৌচমাস্তরিকং স্থৃতম্‌ ॥ 
ম,নি তন্ত্র ৮। ৭৯ 


১৮৪ মুক্তি এবং তাহার গাধন। 


ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং %* রথা কুর্ধস্তি বৈষ্কবাঃ | 
যোহলৌ বিশ্বস্তরোদেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে ॥ 
পূর্বোক্ত প্লোকের টীকায় স্বামিধূত বচন। 


ঈশ্বরের সেবকগণ অন্ন বস্ত্রের জন্য কিছুমাত্র চিস্তা করিবেন না। কারণ 
বিশ্বস্তর হরি কিরূপে তাহার তক্তগণকে উপেক্ষ। করিবেন ? 
বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,-_ 
পরিস্ফ,রতি যন্যান্তর্নিত্যৎ সত্যচমত্কুতিঃ | 
ব্রাহ্মমগ্ডমিবাথণ্ডং লোকেশাঃ পালয়স্তি তম্‌ ॥ 
যো, বা, স্থিতি প্রকরণ । 
যাহার অন্তরে অনবরত অথও ব্রহ্মাণ্ডবৎ অপরিচ্ছিন্নন্ধপ ব্রহ্ম-চমৎকার ব্রঙ্গ- 
রূপে প্রকাশ পান, লোকেশ্বর ব্রন্মাদি তাহাকে পালন করেন । 
শ্রীকৃষ্ণ 'অজ্ঞুনকে বলিয়াছিলেন-_ 
অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্যযপাসতে | 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম. ॥ 
গী, ৯। ২২। 


* শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন, 
সংসারমূলং হি কিমন্তি ?-চিস্তা | 
ম, র, মালা । 
সংসারের মূল কি 1 চিন্তা! । 
প্রহলাদ বলিয়াছিলেন-_ 
অধোক্ষজালম্তমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংস্থতিচক্রশাতনম্‌। 
তত্থম্নির্ববাপস্থথং বিছুর্বধাম্ততোভজধ্বং হৃদয়ে হদীশ্বরম্‌ 
ভা, ৭।৭1৩৭। 
ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করাই রাগদ্দেষাদিদূষিতচিত্ত শরীরীদিগের সংসারচক্র- 
চ্ছেদনের একমাত্র উপায়। পণ্ডিতের উহাকেই নির্বাণ মোক্ষ বলিয়া 
জানেন । অতএব ভ্রাতৃগণ ! তোমরা হদয়মধ্যে সেই অন্তর্যামী হৃদয়েশ্বরের 
ভজন। করিতে ধাক। 


১৮৬ 


যে সকল নিবঝিষ্টচিন্ত ব্যক্তি অনন্যভাবে চিস্তা করত আমার উপাদন! করে, 
প্রার্থনা না থাকিলেও তাহাঁদিগের অভাবের বস্্ব সকল আমি নিজে বহন 
করিয়া আনি, এবং নিজেই রক্ষণাবেক্ষণ করি ।% 


* ঈশা তাহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন-_- 
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১৬7). 


পুর্বকালে মহাজ্ম! মন প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থ ব্রাঙ্গণদিগের জীবিকা- 
সঞ্চয়-সম্বন্ধে একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বে, ব্রাহ্ণগণের 
মধ্যে ধীহার! নিতান্ত অসঞ্চয়ী অর্থাৎ যাহারা আগামি কল্যকার জন্যও সঞ্চয় 
করেন না, তাহারাই সর্কোতকৃষ্ট,। এবং সর্বলোকজয়ী। ধাহারা অনধিক 
তিন দিবসের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাহারা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট । 
ষধাঁহারা অনধিক এক বতসর'কালের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া! রাখেন, তাহার! ' 
আরও নিকুষ্ট । এবং ধাহাঁর তিন বৎসর অথব! তদপেক্ষা অধিক কালের 
মত ধান্য সঞ্চয় করিয়! রাখেন তাহাবা সর্বাপেক্ষা নিকট । 

১: 


১৮৬ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 


নারদ খষি যুধিষ্টিরকে কহিয় [ছিলেন-_ 
অনীহানীহমানন্য মহাহেরিব বৃত্তিদ1 1% 
ভা, ৭। ১৫। ১৫। 

যে সাঁধক চেষ্টাবিহীন, নিশ্চেষ্টতাই অজ্ঞগর সর্পের স্তায় তাহারও জীবন- 
ষাত্র। নির্বাহ করিয়া দেয় । 

্রীকুঞ্চ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে-_-“ষে যোগী আমার শরণ লইয়াছেন, 
তাহাকে বিদ্র সকলের দ্বারা অভিভূত হুইতে হয় না।” ভা, ১১। ২৯। 

পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভয়শীল সাধক অন্নবস্ত্রের অভাব হইলেও কাতর 
হইবেন না॥ সেইরূপ থাকাই মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়, ইহা নিশ্চয় জানিয়া 
তখনও তিনি সন্তষ্ট থাকিবেন। অধিক কি,যদ্দি অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহার 
মৃত্যু ঘটে, তথাপি তিনি কিছুমাত্র নিরানন্দ হইবেন না।1 ক্ষুধাবশতঃ 
যদি তাহার কষ্ট হইতে থাঁকে, তাহা! হইলে জলমাত্র পান কন্ধিয়াই সন্ত 
থাঁকিবেন ।__যথা, দেবরধধি নারদ যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন__ 








* অগর্‌ না করে চাকরি, পঞ্ী না! করে কাম্‌। 
মাস মুলুকা কহগয়ে, সব্‌কে। দাতা রাম্‌ ॥ 
+ প্রসিদ্ধ পারন্ত কবি হাফেজ বলিয়াছেন-_ 
প্যদিও আমি দারিদ্র্য ধূলিতে ধূসরিত হইয়াছি, তথাপি অন্ত জলে আমার 
বন্ত্রাঞ্চল সিক্ত করা লজ্জার বিষয়। আমি দরিদ্রতার মধ্যে ষে রাজার 
ব্য হস্তগত করিয়াছি, আমি কেন অন্যের প্রতি আশা রাখিব? প্রেমিক- 
দিগকে অনলে বিসর্জন কর! বন্ধুর অনুগ্রহের অভিপ্রায় হইলে, তাহাতে যদি 
আমি কওস! নামক স্বর্গীয় সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমি ক্ষীণঘৃষ্টি ।” 
সুংপ্রসিদ্ধ খাজ! হাফেজের প্রবচনাবলী 
“দেওয়ান হাফেজ” নামক মুল পারস্ত গ্রন্থ হইতে অন্ুবাদিত। 
অন্য একজন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন “দরবেশ যখন ঈশ্বর 
হইতে দূরে থাকেন, তখন অন্য বস্তর নিকটে সাহাষ্যপ্রার্থী হন, যখন ঈশ্ব- 
রকে লাভ করেনঃ তখন সকল বিষয়ে নিরাকাজ্ষ হন, ও সর্বতোভাবে 
ঈশ্বরের প্রত্যাশী হুইয়। থাকেন ।” 


্রহ্মজ্ঞের মহত্ব ।, ১৮৭ 


সত্ত্ঃ কেম বা রাজন্ন বর্তেতাপি বারিণ। 
ভা, ৭। ১৫১৮1 
রাজন্‌। ধাহার চিত্ত সন্তষ্ট, তিনি কেনই ব1 বারিমাত্র পান করিয়া অবস্থিতি 
করিতে না পারিবেন ? 


ব্রহ্মজ্ের মহত । 


প্রকৃত ব্রন্মগত প্রাণ সাধক সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চস্থানে 
অবস্থিতি করেন। তিনি যে পর্বতে বাঁদ করেন * তথায় রোগ নাই, 
শোক নাই, ভয় নাই, + জর! মৃত্যু $ ছুঃখ দরিদ্রতা এ সকল কিছুই নাই। 


* ভগবান্‌ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন,_-“এক্ষণে তুমি সংসার হইতে 
মুক্ত হইর়] পর্ধতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নিশি হইয়! 
তাহাদিগকে অবলোকন কর | ” যথা,__ 

“ভূমিষ্ঠানিব ভূতানি পর্বতস্থো বিলোকয় |” 
ম, ভা, মৌ, ধ, ৭৬। ১৮। 

+ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন__ 

ক সর্বথ! নাস্তি ভয়ং ?__বিমুক্তো ম, র, মা, 
কোথায় ভয়ের লেশমাত্রও নাই ?__মোক্ষধামে | 

আনন্দং ব্রন্ধণোবিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চন | প, দ, ১১। ৫। (শ্রুতিবচন |) 
পরব্রন্মের আনন্দম্বরূপকে জানিলে সাধক আর কিছুতেই ভয় প্রাপ্ত হন না। 

বস্ততঃ একমাত্র ব্রহ্গতব্বজ্ঞান হইতেই কেবল ভয়ের আত্যস্তিক বিনাশ 
হইয়া! থাকে। ব্রহ্ম হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে মনুষ্য কদাচ ভয়ের 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যথ1, যুধিষ্ঠিরকে নারদ 
কহিয়াছিলেন__ 

অসঙ্কল্লা্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ। 

অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্বাবমর্শনাৎ ॥ ভা, ৭।১৫। ২২। 
সঙ্কল্প না করিয়া কামকে, কাম না পরিত্যাগ করির। ক্রোধকে, অর্থকে অনর্থ- 
রূপে দর্শন করত লোভকে, এবং তন্বদর্শন দ্বার! ভয়কে, জয় করিবে। 


৮৮" মুদ্কি এবং তাহার সাঁধন। 


সর্কদেব প্রপন্নো যস্তবান্মীতি চ যাচতে। 
অভয়ং সর্বদা তশ্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ 
ভক্তিবিলাসে অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্লোক । রামচক্ত্রের উক্তি। 
যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া অত্যন্ত কাতরাস্তঃকরণে আমার নিকট এই 
বলিয়! প্রার্থনা করে--“হে ভগবান! আমি তোমার শরণাগত, তোম! 
ভিন্ন আমার অন্যগতি নাই”) এইরূপ প্রার্থী জনকে আমি সর্বদা অভয় 
বর প্রদান করিয়! থাকি, কারণ ইহাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্রত । 
$ প্রেমিক সাধক পরমাত্মার সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ 
স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ আপনাকে অমর বলিয়! 
স্পষ্ট বুঝিতে পারেন)। বস্ততঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপ- 
নার ইষ্টদেবতার চরণে বিক্রয় করিয়। নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন 
তিনি স্পট (দেখিতে পান যে তাহার সে প্রেম ও সে আনন্দ অনস্তকালব্যাপী, 
কম্মিন্কালে কোন জগতে উহার ক্ষয় ব বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থিত 
থাকিয়াও তিনি যাহার সহবাসের আনন্দ ও যেপ্রেম সম্ভোগ করিতে- 
ছেন, মৃত্যুর পরে পরলোকে যাইয়াও তিনি তাহারই নিকটে থাকিবেন এবং 
সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং মৃত্যু তখন আর তাহার নিকট প্রকৃত 
মৃত্যুবূপে অগ্রসর হয় না, (অর্থাৎ উহা তাহার পক্ষে আর তখন ইহ পর- 
কালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। উহা তখন তাহার পক্ষে 
কেবল সর্পের নিশ্মোকপরিত্যাগের ন্যায় বোধ হয় মাত্র । ইহাকেই সাধকের 
অমর জীবন, অনস্তজীবন, সত্যজীবন বা নবজীবন লাভ করা বলে। যে 
ভাগ্যবাঁন্‌ সাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি আসন্ন মৃত্যু বা 
দীর্ঘজীবন এতছুভয়কেই সমভাবে দেখেন । যথা, 
ন প্রায়তে বন্দ্যমানে! নিন্দ্যমানে! ন কুপ্যতি। 
নৈবোদ্ধিজেত র্রণে জীবনেন।ভিনন্দতি ॥ 
ন্জ্ত ব্যক্তি পুঁজিত হইয়াঁও প্রীত হন না, নিন্দিত হইয়াও কুপিত হন ন|। 
তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘ জীবনেও আনন্দ 
প্রকাশ করেন না। 
চি সংহিতা ১৮।৯৯। 


অঙ্গজের মহত্ব । ১৮ 


তিনি পৃথিবীতে থাফিলেও ব্রঙ্গলোকবাসী, রুগ্ন হইলেও বলবান্‌ ও সুস্থ, 
দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বর্য্যবান্‌ * এবং ভিখারী অবস্থাতেও তিনি 


সান্ুরাগাং স্তিয়ং দৃষ্ট1 মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্‌। 
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থোমুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ অ, সং ১৭1১৪। 
যে মহাশয় ব্যক্তি অন্ুরাগবততী কামিনীকে দেখিয়! অথবা মৃত্যু উপস্থিত 
দেখিয়! বিহ্বলচিত্ত হন না, প্রত্যুত অবিচলিত ও স্বস্থ থাকেন, তিনিই মুক্ত । 
নাঁভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্‌। 
কালমেব প্রন্তীক্ষেত নিদেশং ভূতকো। যথ ॥ মন্থু, ৬৪৫। 
ম, ভা, শাস্তিপর্ববব ২৪৫।৮৯২৯। 


মরণও অভিলাষ করিবেক না, জীবিত থাকিতেও অভিলাষ করিবেক না, 
কিন্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য যেরূপ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করে, টানি কালের 
প্রতীক্ষা করিবেক। 
* শঙ্গরাচার্য্য বলিয়াছেন-_ 
শ্রীমাংশ্চ কে। ?-_যস্ত সমস্ততোষঃ ৷ 
কো বা দরিদ্রোহি ?-_বিশালতৃষ্তঃ ॥ মণিরত্বমালা। 
ধনী কে ?--যিনি সদা সস্তোষযুক্ত । 
দরিদ্র কে 1 যাহার আশ। অধিক । 
তুলসীদাস বলিয়াছিলেন-_ 
গোধন, গজধন, বাজীধন, আওর রতনধন খান্‌। 
যব আওত সম্ভোষধন, সব ধন ধূরিসমান ॥ 
যখন ঈশ্বরকে লাভকরত সাধক আত্মারাম হন, তখন গে, অস্ব, হস্তভী এবং 
রত্বের খনি প্রভৃতি যাবতীয় ধনকে ধুলীবৎ প্রতীয়মান হয় ॥ 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ সন্তপ্ট ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
অপ্রাপ্তবাঞামুৎস্জ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ। 
অদৃষ্টছঃখদোষো য়ঃ সন্ত্ঃ স ইহোচ্যতে ॥ 
যে ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বস্ততে বাঞ্ এবং সম্যক্প্রাপ্ত ধনাদিতে সমত৷ অর্থাৎ হর্ষ 
বিষাদ নাই, তিনিই সদা তুষ্ট ইহা জ্ঞানীরা কহেন। ( যোগবাশি্ট )।-_ 


১৯০; মুক্তি এবং তাহার লাধন। 


রাঁজচন্রবর্তা । * বস্তভঃ তিনি সাধারণ মর্ত্য জীবগণের এত উচ্চে অবস্থিতি 
* মহারাজ ভর্তৃহরি তদদীয় ভ্রাত। বিজ্রমাদিত্যের হৃত্তে উজ্জয়্িনীর সিংহা- 
সন অর্পণ করত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন । তিনি পুর্বভোগ্য রাজন্ুখের 
সহিত তাৎকালিক উপভোগ্য অকিঞ্চনতা-স্ুখের তুলনা করিয়া এইরূপ বলি- 
য়াছিলেন-__ 
কৌপীনং শতখগণ্ডজর্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃমী 
নৈশ্চিস্ত্যং নিরপেক্ষ্যতৈক্ষ্যমশনং নিদ্র। শ্মশানে বনে । 
্বাতন্ব্যেণ নিরস্কুশং বিহরণং স্বাস্তং প্রশাস্তং সদ! 
স্থৈর্্যং ফোগমহোৌৎসবেহপি চ যদি ভ্রেলোক্যরাজ্যেন কিম্‌। 
বৈ, শ, ৮৪। 
জীর্ণ শতখণ্ড চীরবসন, এবং তাদৃশ কম্থা, নিশ্চিন্ততা, অপেক্ষাশূন্ত ভিক্ষান্ন- 
ভক্ষণ, বনে ব! শ্বশানে শয়ন, আত্মবশে অব্যাঘাতে সর্বত্র ভ্রমণ, সর্বদ। 
প্রশীস্ত অস্তঃকরণ এবং যোগরূপ মহোঁৎসবে চিত্ের স্থিরতা, যদ্দি এ সমস্ত 
বিদ্যমান থাকে, তবে ব্রিলোক্যের রাজ্যে কি প্রয়োজন ? 
তুলসীদাঁস বলিয়াছিলেন-_ 
তিন্‌ টুক কপীন্কৌ, আউর ভাজি বিন লোন্‌। 
তুলসী রঘুবর উর বর্সেঁ, ইন্দ্র বা পুর কোন্‌ ॥ 
চৈতন্যদেবের পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে তত্রস্থ রাজ! প্রতাপরুদ্র তাহার 
সহিত মিলিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। সার্বভৌম চৈতন্য- 
দেবকে তদ্ধিষযয়ে সম্মত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পান; কিন্তু চৈতন্তদেব 
তাহাতে সন্মত হওষা দুরে থাকুক, তিনি সার্বভৌমকে কহিয়াছিলেন, যে 
"এ প্রকার বাক্য কদাচ মুখে আনিও না। যদি এরূপ বাক্য সকল আমাকে 
পুনর্ধার বল, তাহা হইলে « স্থানে আমি আর থাকিব না।” তিনি আরও 
বলেন, 
নিফিঞ্নত্য ভগবদ্ভজনোশুখন্ত 
পারং পরং জিগমিষোর্ডবসাগরস্ত ॥. 
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, 
হা হস্ত হস্তবিষতক্ষণতোইপ্যসাধু 


ব্রন্গজ্ের মহত্ব। ১৪৯১ 


করেন যে, প্রারুত ব্যক্তিরা তাহার সে উচ্চতার পরিমাণ-নিরূপণে সম্পূর্ণ 
অক্ষম হইয়া অনেক সময় তাহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে 
তাহার নিন্দা! করে, এবং বিবিধ প্রকারে তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া 
থাকে, কিন্ত কিছুতেই তাহাকে আর অণুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে ন1; 
তিনি ম্বীয়করতলস্থ শাস্তিরপ মহাখড়ী দ্বারা তাহাদিগের সকল আক্রমণকেই 
ব্যর্থ করিয়া থাকেন। * বস্তত অজ্ঞান মন্ুষ্গণ তখন তাহার মহত্ব 





আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি। 
যথাহের্নসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকতেরপি ॥ 


যিনি ভবসাগরের পরম পারে গমন করিতে ইচ্ছুক হুইয়! দৃঢ়তার সহিত 
ভগবৎউপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তন্লিবন্ধন ধাহার কর্খব সকল ক্রমে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এপ্রকাঁর ব্যক্তির পক্ষে বিষয়িগণ অথবা! স্ত্রীগুণের সহিত 
সন্দর্শন ( অর্থাৎ দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতি কার্ধ্য ) বিষভক্ষণ অপেক্ষাও 
অধিকতর অসাধু ( অর্থাৎ অনিষ্টকর কার্ধ্য।) ( ঈশারও এই প্রকার অনেক 
উক্তি আছে )। ূ 

ষে প্রকার চিত্রপটাদিতে অঙ্কিত কালসর্পের আকৃতিও মনের মধ্যে ভয় 
উৎ্পাঁদন করে, সেই প্রকার সাধকের পক্ষে বিষয়িগণের এবং স্ত্রীগণের প্রাতি- 
মৃস্তি দর্শনও ভয়জনক জানিবে। 

রাঁজ! চৈতন্যদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াও তীহাঁকে স্পর্শ করি- 
বার আশ! পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি শেষে স্থির করিলেন যে, 
রথযাত্রার সময় চৈতন্য যখন হরিনাষে উন্মত্ত হইয়া! কীর্তভনের সঙ্গে যাইবেন, 
সেই সময় রাজবেশ পরিত্যাগ করত সামান্য বৈষ্বেরুবেশ ধারণ করিয়া 
তাঁহার পাদস্পর্শ করিবেন। তাহা হইলেই চৈতন্যদেব তাহাকে সামান্য 
বৈষ্ৰ বোধে প্রেমালিঙ্গনদানে পবিত্র করিবেন। অতএব সন্গ্যাসীর স্বাধী- 
নত যে কত উচ্চ তাহা ভিখারী চৈতন্যদেবের জীবনে স্পট দেখা যায়। 

* ক্ষমাবশীকৃতো। লোৌকঃ ক্ষময়। কিং ন সাধ্যতে। 
শাস্তিথড় গঃ করে বস্য কিং করিষ্যতি হূর্জনঃ ॥ 
ম, ভা, উ, পর্ব ৩২।১০৩০। 


1১৯২. মুর্তি এবং তাহার সাধন। 
অনুতব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বব্গন্থ টিচার নিন 
সে অবস্থায় সর্বদা পূজিত হইয়া! থাকেন। 
ক্ষমা বারা লোক বশীতৃত হয়, ক্ষমা দ্বার কি না সাধিত হয়? নাসির 
খড়গ ধাঁহার হস্তে আছে, হর্জন ব্যক্তি তাহার কি করিতে পারে ? 
তুলনীদাস বলিয়াছিলেন-_ 
হস্তী চলে বাজার মে, কুত্তা ভৃখে হাজার,। 
সাধুন্কে ছুর্ভীব নহি, ষও নিন্দে সংসার | 
যেমন নগরমধ্যে হস্তীগমন করিলে সহস্র সহস্র কুন্ুর তাহার পশ্চাৎ 
ধাবিত হইয়! শব্ধ করে, কিন্তু হস্তী ভ্রক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে চলিয়া 
যায়, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা শঙ্কিত হয় না, তন্রপ অসংখ্য সাংসারিক লোক সম- 
বেত হুইয়! যদি কোন সাধুকে নিন্দা করে, তথাপি তাঁহার শরীরের বা চিত্তের 
ভাবাস্তর হয় না । 
চৈতন্যদেবকে তাহার জীবদ্দশায় বিশেষতঃ তীহাঁর ধর্থোন্মত্ততাঁর প্রথমা 
বস্থায় অনেকেই নিন্দা ও পরিহাস করিত; কিন্ত তিনি তাহাতে কিছুমাত্র 
ক্ষোভিত না হইয়] সর্বদা এই বাক্যটী পাঠ করিতেন-_- 
পরিবদতু জনো! যথা তথায়ং নচ্ু মুখরো! ন বয়ং বিচারয়ামঃ। 
যেখানে সেখানে লোকে পরিবাদ করুক, মুখর বলিয়া তাহাদিগকে আমরা! 
বিচার করিব না। 
অধিক্ষিপ্তস্তাঁড়িতো বা! বালেন স্বপিতা তদ]। 
ন ক্লিশ্যতি ন কুপ্যেচ্চ বালং প্রত্যুত লালয়েৎ ॥ 
নিদ্দিতঃ স্তুয়মানে! বা বিশ্বানজৈর্ন নিন্দতি। 
ন স্তৌতি কিন্ত তেষাং স্যাদ্‌ যথা বোধস্তখাচরেত ॥ 

প, দূ, ৭। ২৮৭-২৮৮। 
পিতা যেমন স্তনন্ধয় শিশুর প্রবৃত্যন্থসারী' হন, অর্থাৎ অধিক্ষিপ্ত বা তাড়িত 
হইয়াও ক্লিট বা কোপযুক্ত হন না, বরং তাহাকে লালন করেন, তত্রপ জ্ঞানী, 
ব্যক্তি অন্ঞগণকর্তৃক নিন্দিত বা স্তত হইলেও 'কোনপ্রকার নিন্দ বা স্তব 
করেন না, কিন্তু যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান হয়, তিনি এন্প ব্যবহারই 
করেন। 


ত্রঙ্মজের মহত্ব! ১৪৯৩ 


অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বর্স্থ দেবতাগণের নিকট তিনি 
সে অবস্থায় সর্বদ| পূঙ্গিত হইয়া থাঁকেন। 


যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষৎ প্রিয়ৎ বা 
যে। বা হতো ন গ্রতিহস্তি ধধর্যযাৎ ঠ ১/ 
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি ত্য হস্ত. .* . 
স্তন্যেহ দ্রেবাঃ ম্পুহয়ন্তি নিত্যমম॥ 

ম, ভা, শাস্তি পর্ব ৩০১।১১০১৮। 
যিনি অতিমাত্র তিরস্কত হইলেও রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অতি- 
মাত্র প্রশংসিত হইলেও প্প্রিরবাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্য্য 
নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হস্তার অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছাও করেন 
না, * তাহাকে এ সংসারে দেবতারাও নিয়ত স্পৃহ্থা করিয়া! থাকেন । 

বিচারেণ পরিজ্ঞাতম্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ । 
অনুকম্প্য। ভবস্তীহ ব্রন্মবিষ্ক্রশঙ্কর1: ॥ 


যো, বা, স্থিতি প্রকরণ । 
মনন বলিয়াছেন_- 





সন্মানাদ্বণঙ্গণো নিতামুদ্ধিছেত বিষাদিব। 
অমৃতন্তৈব চাকাজ্কেদবমানস্ত সব্ধ্বদা ॥ 
সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে | 
সুখং চরতি লোকেহস্মিন্নবমস্তা বিনশ্যতি ! 


২[১৬৩-১৬৪। 
ব্রাঙ্গণ সম্মানকে বিষ এবং অপমানকে অম্ৃতের স্তায় জ্ঞান করিবেন । স্থতরাং 


সন্মানলাভের আকাজঙ্ষা না করিয়া বরং অপমানেরই প্রার্থনা করিবেন । 
কারণ অপমানিত ব্যক্তি জৃখে শয়ন করেন, সুখে গাত্রোখান করেন, স্থখে 
এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্ত অপমানকর্ত। বিনাশ প্রাপ্ত হন । 
* বাহো চাধ্যাত্মিকে 'চৈব দুঃখে চোতপাদিতে ক্চিৎ। 
ন কুপ্যতি ন বা হস্তি সা ক্ষমা পরিকীন্তিতা ॥ 


স্মার্ত ধৃত বৃহস্পতির বচন ॥ 
৫ 


৫১৯৯ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


্রন্মবিচার দ্বার! নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাম্মার প্রকাশ যীহার সম্বন্ধে হয়, 
তাদৃশ ব্যক্তির দয়া, ব্রহ্মা বিষণ ইন্দ্র শিব প্রভৃতি দেবতারাও আকাজ্ষ। করেন। 
এই শ্রেণীস্থ সাধকগণ শাস্ত্রীয় কোনপ্রকার বিধিনিষেধের অধীন নহেন। 
তাহার। প্রয়োজন-অনুসারে যখন যাহা ভাল বিবেচনা করেন তখন তাহাই 
ঠাহাদিগের শান্ত্র। যথা, ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্চ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-__ 
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তে। ব1 মন্ডক্তে। বানপেক্ষকঃ । 
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যত্কা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ 
ভা, ১১।১৮২৮। 
মুমুক্ষু হইয়! যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, কিংবা (মুক্তি বিষয়ে ) অপেক্ষাশূন্য মদীয় ভক্ত 
হন, তিনি (ত্রিদগ্ডাদি বিশেষ বিশেষ ) চিহ্ব সহিত আশ্রম সকল পরিত্যাগ 
করত বিধিসমুহের কিন্কর ন। হইয়া আচরণ করিবেন । : 
'ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ। 
যথা তথ। যত্র তত্র মময়ে বাবতিষ্ঠতে ॥ 
অ, সং, ১৮১০০ । 
অষ্টীবক্র কহিলেন, ধাঁহাঁর বুদ্ধি শাস্তি অবলম্বন করিয়াছে, তিনি জনাকীর্ণ 
নগরে বা গ্রামে ধাবমান হন না, অরণ্যেও প্রবেশ করেন না। তিনি-ে 


কোন সময়ে যেকোন স্থানে যে কোন রূপে অবস্থান করেন তাহাতেই পরি- 
তুষ্ট থাকেন। 


পরে ব্রন্ষণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম.। 
তালরস্তেন কিং কার্ধ্যং লন্ষে মলয়মারুতে ॥ 

কুলার্ণব তন্ত্র, নবমোল্লাস। 
. পর ব্রন্গের ভ্ঞানলাভ হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, যেমন মল- 
য়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা আর কোন কার্যে আইসে না। * 





* ব্রহ্ধজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যটক্তঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ | 
শ্বেচ্ছাচারপরাণাস্ত প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ 
ম, নি, তন্ন, ৮২৬৮ 


ব্রঙ্মর্জের মহত্ব 1" ১৯৫ 


বর্ণাশ্রমবয়োহবস্থাভিমানে। বস্য বিদ্যতে । 
তস্যৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকল। অপি 
প, দ, ধন্যাদীপ ৯১০০ 
যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রম, জীবিতকাল, বিদ্যা ও অবস্থা, ইত্যাদিতে অভিমান 
আছে, তাহারই প্রতি বিধি-নিষেধ-শান্ত্রের অধিকার হয়, কিন্তু দিনা 
শূন্য তব্বঙ্গানীর প্রতি তাহ] বিহিত নহে ।* 
কিং তন্ত বৈদিকাচারৈস্তাপ্রিকৈর্বাপি তন্ত কিম্‌ ॥ 
্রহ্মনিষ্টন্ত বিছুষঃ শ্বেচ্ছাচারো। বিধিঃ স্ৃতঃ ॥ 
ম, নি, তন্ব, ৩। ৯৭। 
শান্দ্রীয় শাসনের অধীন হওয়া! দূরে থাকুক এই সকল অধ্যাত্ববিদ্যা-বিশারদ 
মহাত্মাগণ অন্তান্ত ব্যক্তিগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তাহাও স্বতন্ত্র 


ধন্ম শাস্ত্র রূপে গণ্য হইয়া! থাকে । 
চত্বারে! বেদধন্মজ্ঞাঃ পর্যট্রবিদ্যমেব বা । 


সাব্রতে যং স ধর্মঃ স্তাদেকো বাধ্যাত্মবিভ্তমঃ ॥ 
যাঁজ্ববন্ধ্য স্বৃতি ১৯। 
বেদ ও ধর্ম্মজ্ঞ চাঁরিজনব্রাঙ্গণ আর তিন বেদেঅভিজ্ঞ এমন অনেক ব্রাঙ্গণের 
নাম পর্যৎ অর্থাৎ সভা । আবশ্তক হইলে তাহারা যাহাকে ধন্ম বলিবেন 
তাহাই ধর্ম, অথবা একজন নিপুণ অধ্যাত্ববেন্তা যাহা বলেন, তাহাও ধর্ম । 
ঈনৃশ ব্যক্তিগণের বদ্যপি বেদাদি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহ। 
হইলেও তীহার! প্রকৃত বেদবিৎ রূপে পরিগণিত হইয়। থাকেন | যথা, 
ন বেদং বেদমিত্যাহর্বেদে! ব্রহ্ম সনাতনম্‌ । 
ব্রহ্মবিদ্যারতে। যন্ত স বিপ্রো। বেদপারগঃ ॥ 
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ব। 
বেদকে বেদ বলি না, কিন্ত সনাতন অর্থাৎ নিত্য যে ব্রহ্ম ভিনিই বেদ, এবং 
যে ব্যক্তি ত্রহ্গজ্ঞানে রত তিনিই বিপ্রও বেদপারগ। 
* যাঁবদর্ণং কুলং সর্বং তাবজ্‌ জ্ঞানং ন জায়তে। 


্রহ্মজ্জানং পরং জাত্ব! সর্ববর্ণবিবঙ্জিতম্‌॥ 
জ্ানসঙ্গলিন” তন । 


৯৬ মুক্তি এবং তাহার বাধন | 


বশিষ্ঠ দেব রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন-_ 
্রহ্মজ্ঞানের সিদ্ধাবস্থার সাধকের এতাৃশ ক্ষমত] জন্মে, যে তিনি অথ 
অশুদ্ধ বিষসংযুক্ত নষ্ট ওক্রিষ্ট বস্তসকল ভোজন করিয়া ও শীত মিষ্টান্ন স্যায় 
জীর্ণ করেন। + 


যদবধি জ্ঞান ন। জন্মে, সেই পর্য্যন্ত মন্নয্যের বর্ণ ( অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 


বৈশ্য শূদ্র ) এবং কুল, এতদ্ুভয়ের অভিমান থাকে, কিন্ত ব্রহ্গজ্ঞান লাঁভ 
হইলেই মন্নুষ্যের জাতি কুন্গের অভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় । 
কা জাতিরিতি--চশ্রক্তবসামাংসমজ্জাস্থীনীত্যুক্ত! ন জাতি রাত্মনে! 
জাতিব্যবহারোইপি কম্পিত; । ম, র, মালা, 
শঙ্করাচার্ধ্য কহিয়াছেন, জাতি কি?- চন্ম, রক্ত, বল, মাংস, মজ্জা, 
অস্থি ইহাদিগের ত কোনরূপ জাতি নাই। আর আত্মার যে জাতি তাহাও 
কল্পনা মাত্র । 
ন হস্ত জন্মক্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ | 
সঙ্জতেইশ্রিক্নহংভাবে! দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ভা, ১১। ২। ৪৯ 
জন্ম, কণ্ম এবং বর্ণ (অর্থাৎ রূপ ) আশ্রম ও জাতি হেতু যাহার এই দেহে 
'আহং (অর্থাৎ আমি ) ভাব উৎপন্ন ন! হয়, তিনিই হরির প্রিয়। 
মহধি ভূগ্ড ভরদ্বাজকে কহিয়াছিজেন__ 
ন বিশেষোধন্তি বর্ণানাং সর্ধং ত্রাহ্মমিদং জগৎ। 
্ঙ্গণা পূর্ববস্থ্ং হি কর্ম্মতিবর্ণতাং গতঃ ॥ 
ম, ভা, মো, ধ; 
ইহ লোকে বস্ততঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। আদিতে সমুদয় জগতই 
ব্রাহ্মণজাতিময়ছিল। মনুষ্যগণ পূর্বে ব্রহ্নাহইতে এক ব্রাহ্মণ জাতি রূপে 
ক হইয়খ ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। 
+ অপবিত্রমপখ্যঞ্চ বিষসম্পর্কদূষিতম্। 
ভুক্ত জরয়তি ক্ষিপ্রং ক্রষ্টং নষ্টঞ্চ মিষ্টবৎ | 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 


বিষয়সূখ ও ব্রহ্মানন্দ ৷ 


মনুষ্য যাত্রেই চিরদিন সুখের জন্য লালাছিত। তাহারা যে কোন কার্য্য 
করেন তাহার উদ্দেস্ত একমাত্র কেবল স্থখলাভ.। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
প্রন্কত সুখ যে কোথায় এবং কিরূপ, ইহা কতিপয় তৰ্ঙ্ঞপুরুষ ব্যতিরেকে, 
অন্ত কেহই অবগত নহেন । সংসারন্থখাসক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানত। 
নিবন্ধন ধন এবং পুত্র প্রতৃতি সাংসারিক অনিত্য বস্ত সকলকেই প্রকৃত 
ন্থখের আকর বিবেচন| করিয়া শাস্তিশৃন্তস্বদয়ে চিরজীবন তাহাদ্দিগেরই সেব! 
করিয়। থাকেন । কিন্ত তন্বজ্ঞ পুরুষের! সেই সনন্ত ক্ষণবিনাশী বস্তকে 
নিতান্ত ছুঃখপূর্ণ ও অশাস্তিকর জানিয়া দে সকলের মধ্যে কিছুই কামন। 
করেন না ।* অধিকন্ত সংসারী ব্যক্তিগণ ত্রান্তবুদ্ধির বশীভূত হইয়া! যাহাকে 
নিতান্ত রসহীন ও কঠোর জীবন বলিয়৷ বিবেচনা করেন) তাহারা 
শাস্তি-প্র এবং পরমানন্পূর্ণ জানিয়া সেই সাধকের জীবনূকেই প্রাণ- 
গ্রত যত্বের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন 1-_যথা, 
ভগবান্‌ শ্রীুঞ্ণ অঙ্জুনকে কহিয়াছিলেন,_ 
ব! নিশ। সর্কভূতানাং তস্যাং জাগ্তি সত্যমী | 
যন্যাং জাগ্রতি ভুতানি ন। নিশা] পশ্যতো মুনেঃ ॥ 
গী, ২। ৬৯। 
অজ্ঞানী প্রাণী সকলের পরব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা রাত্রিতুল্য৷ হয়, (অর্থাৎ 


তাহার! তদ্িষয়ে কিছুই দেখিতে পায় ন1)) কিন্ত সংযমী ব্যক্তিদিগের 
বুদ্ধি কেবল সেই ব্রহ্ধনিষ্ঠাতেই জাগ্রৎ থাকে । আর যে বিষয়স্থথেতে 





* ছুঃখিনোহজ্ঞাঃ সংসরন্ত কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া। 
পরমানন্দপূর্ণোহহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ 
পদ) ৭। ২৫৪। 
অক্ঞানী ছঃখিলোক সকল অনিত্য ভার্ধ্যাপুত্রাদি কামনা! করত সংসায়ে 
নিমগ্ন হউক, পরমানন্দে পরিপূর্ণ আমি আর কি ইচ্ছা করিয়া সংসারে 


আসক্ত হইব। 


১৯৮ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 


সর্ব প্রাণীর বুদ্ধি লিপ্ত, তত্বজ্ঞানী মুনিদিগের তাহা 'রাত্রিতুল্য হয়, (অর্থাৎ 
মুনির! বিষয়নুথের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ন]1) * 

_ বিষয়স্থখের উল্লেখ করিয়। দৈত্যেন্ত্রনন্দন প্রহলাদ বলিয়াছিলেন-_ 
কিমেতৈরাত্মনস্তষ্টৈেঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ | 
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দমমহোদধেঃ ॥ 

ভা, ৭৭18৫ | 
এই সমস্ত রাজ্য সম্পত্ত এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এবং বাস্তবিক অনর্থ অথচ 
অর্থবৎ প্রতিভাত হইতেছে (স্থৃতরাং অতি তুচ্ছ,) এ সমুদয় দ্বারা পরমানন্দ 
রসের সাগরস্বরূপ যে আত্মা তাহার কি হইবেক ? 
তিনি আরও বলিয়াছিলেন-__ 
যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিস্থখং হি তুচ্ছম্‌ 
কগুয়নেন করয়োরিব দুঃখছুঃখম.। 
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণ বহুদুঃখভাজঃ 
কণ্ডতিবন্মনসিজৎ বিষহেত ধীরঃ ॥ 
ভা) ৭৯18৫ | 
দ্রপ্রভৃতি (চর্মরোগ সকল) হস্তদ্বারা কওুয়ন করিলে প্রথমতঃ সুখবোধ 
হইলেও পরিণামে যেপ্রকার ছুঃখ অন্তত হয়, স্ত্রীসস্তোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য 
স্থখেরও ০সই প্রকার ছুঃখই অবসান ।1 কামুক পুরুষেরা পরিণামে সে সুখে 
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1 সনৎকুমার নারদকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন -- 
স্থুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতং ত্বতঃ। 
ছুঃখমেবেতি মত্বাহ নান্লেস্তি স্থথমিত্যসৌ ॥ পদ, ১১।২১৮ 


বিয়য়নুখ ও ত্রচ্জালন ১৯৯ 


ত্বপ্তিলাভ করিতে ন। পারিয়া বস্তুতঃ বহুতর ছুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। 


পা, সস 





সাক সস সম পোপ পি পিপি পা স্পা 


বৈষয়িক স্থুখ সহস্র ছুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় সে সুখও ুঃখমধ্যে পরিগণিত 
হয়। এই সকল বিবেচা করিয়া! আমি প্রথমতঃ বলিয়াছি যে ক্ষুদ্র বস্ত" 
মাত্রেই সুখ নাই । 
রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন-_ 
বিষয়াশীবিষাসঙক্ষপরিজর্জরচেতসাম্‌। 
অপ্রৌঢাত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্‌ ॥ 
বিষয়রূপ-কালসর্প-সংসর্গ দ্বারা নিত্য জর্জরিতচিত্ত এবং আত্মবিবেচনাশূন্ত 
ব্যক্তির আয়ুঃ কেবল শ্রমের কারণ হয়। 
ইয়মন্মিন্‌ স্থিতোদার1 সংসারে পরিপেলবা । 
শ্রীমুুনেঃপরিমোহায় সাপি নূনং ন শর্্দা ॥ যো, বা, বৈ, প্রকরণ । 
এই সংসারে অতি স্থন্দর মহতী যে শ্রী (শ্র্্য) সে কেবল মোহের কারণ 
মাত্র, নতুব1 স্থখের কারণ কখনই হয় না। 
বেকন বলিয়াছেন ; 198%0706 09]) 11010690860] 000 056 0১802989 
9£ ৬100, 
শঞ্চদরশীকর্তী লিখিয়াছেন-_ 
অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে। 
নাশে হঃখং ব্যয়ে হুঃখং ধিগর্থান্‌ ক্লেশকাঁরিণঃ॥  প, দ, ৭১৩৮ 
প্রত্যক্ষ দেখ। যাইতেছে যে, অর্থের উপাজ্জনে নানা ক্লেশ, পরিরক্ষণে নান। 
হুঃখ, এতদ্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাশোক, এবং ব্যয় হইয়া গেলেও অত্যন্ত 
ছুঃথ হইয়া থাকে; অতএব যাহার আয় ব্যয় স্থিতি তিনটাতেই সুখ অথবা 
শান্তি নাই, সেই ক্লেশকারী অর্থে-ধিক্‌ থাকুক । 
সম্তানাদি হইতেও যে প্রকৃত সুখের আশা নাই তাহা শান্ত্রকারগণ এই- 
রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; যথা,__- 
অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরো ক্লেশয়েচ্চিরম্‌। 
লন্বোইপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ 
জাতস্য গ্রহরোগাদি. কুমারস্য চ মুকতা। 
উপনীতেহপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্ঠ পণ্ডিতে ॥ 





ছে*০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


কিন্ত ধীর ব্যক্তি কণ্ডতির ন্ায় জানিয়৷ কামাভিলাধ সহ্য করিয়া থাকেন ৯ 
'অষ্টাবত্র খধি জনককে কহিয়াছিলেন-_ 
আয়ামাৎ সকলে দুঃখী নৈনং জানাতি কমশ্চন | 
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্পোতি নির্তিম.॥ 

অ, সং, ১৬।৩। 
বিষয়-বাসন। হইতেই সকলে ছুঃখ ভোগ করে,* অথচ এই গুঢ় উপদেশ কেহই 
জানে না । যিনি এই উপদেশ দ্বার! নির্কৃতি লাভ করেন, তিনিই ধন্ত | 
_ ঘুনশ্চ পারদারাদি দারিদ্র্যঞ্চ কুটুদ্মিনঃ | 


পিত্রোছ:থস্য নাস্ত্যন্তে। ধনী চেন্মিয়তে তদ? ॥ 
পদ, ১২।৬২-৬৪।, 


সস্তান না জন্মিলে পিতা মাতার চিরকাল ছুঃখ থাকে, জন্মিলে গর্ভআ্রাৰ, 
বা গ্রসবকালে ক্লেশ হয়, এবং জাত বালকের বাল্যকালে গ্রহরোগার্দি জন্ত, 
কুমার বয়সে বাক্যের অক্ষ,প্তি নিমিত্ত, আর উপনয়নের পরে বিদ্যা ন। হওয়। 
জন্ত, অথব| বিদ্বান হইলে তাহার বিবাহ নিমিত্ত, পিতা মাতারই ছঃখ হয়। 
পুত্রের যুবা বয়সে পরদারাদি দোষ হইলে পিতা মাতারই ক্লেশ, এবং তাহার 
বনু পরিবার হইলে তাহাদ্দিগের ভরণ পোষণ জঙ্া, আর পুত্র ধনী হইলেও 
তাহার মরণ শঙ্কা নিমিত্ত, পিত। মাতারই ছুঃখ হইয়া থাকে । এইরূপে দেখা 
যায় ষে তাহাঁদ্িগের ছুঃখের আর অন্ত নাই। 
* ভগবান্‌ সনতকুমার মহধিসমূহকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন-- 
নান্তি বিদ্যা সমং চক্ষুঃ নান্তি সত) সমং তপঃ । 
নাস্তিরাগসমং হুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং স্থথম্‌ ॥ মূ, ভা, মো, ধ, 
বিদ্যার তুল্য চক্ষু নাই, সত্যের তুল্য তপস্য! নাই; অন্ুরাগের সমান 
ছুংখ নাই, এবং ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। 
নারদ খষি যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন__ 
শোকমোহ্ভয় ক্রোধরাগক্লৈব্যশ্রমাদরঃ | 
যন্ুলাঃ স্ত্যনণাং জঙ্হাৎ ম্পৃহ্থাং প্রাণার্থয়ে। বুধিং। ভা, ৭| ১৩। ৩৩ 
ধন এবং প্রাণ মন্তষাদ্িগের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অনুরাগ» দীনতা। এবং, 
শ্রমাদির মূল। পণ্ডিত ব্যক্তি এ ছই পদার্থে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবেন । 


বিষয় জুখ ও ব্রহ্মাননা | ২৯১ 


যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ স্ুখং। 
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নাহৃতঃ ষোড়শীং কলাং ॥ 

' ম, ভা, মো, ধ, ১০১। ৬। 
কি কামনার পূর্ণতা জনিত পার্থিব সুখ, কি স্বর্গীয় মহৎ সুখ, ইহার! তৃষ্ণাক্ষয় 
জনিত বিশুদ্ধ সখের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহে । 

প্রকৃত জ্ঞানতৃপ্ত সাধকের আনন্দ উপভোগ-সম্বন্ধে অষ্টাবত্র কহিয়াছিলেন,__ 
আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাঁশেন গতার্তিন] | 
অন্তর্যদন্ুভূয়েত তৎ কথং কন্য কথ্যতে ॥ 
নুপ্তোহপি ন নুযুত্তো চ স্বপ্রেছপি শয়িতো ন চ। 
জাগরেহপি ন জাগর্তি ধীরস্তগ্তঃ পদে পদে ॥ 

অ, সং, ১৮। ৯৩-৯৪। 
ধিনি নিয়ত পরমাত্মাতে বিশ্রামপূর্বক তৃপ্তি লাভ করিতেছেন»যিনি সমুদয় 
আশ! অর্থাৎ ভোগলালস। পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি কোঁন বিষয়েই কষ্ট 
অনুভব করেন না, তিনি অন্তঃকরণমধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা 
কাহার নিকট কিপ্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে ? 

সেই জ্ঞানী ব্যক্তি স্থযুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও সুপ্ত নহেন, নিদ্রিত থাঁকি- 
যাও শরিত নহেন, জাগরিত থাকিয়াও জাগরিত নহেন; তিনি (নিয়ত পূর্ণ 
আনন্দ অনুভব করিরা) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত * হইয়। থাকেন । 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-__ 
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষন্য সর্বতঃ | 
ময়াত্মন! সুখৎ যত্তৎ কুতঃ ব্যাদিষয়াত্মনাম্‌ ॥ 
অকিঞ্চনন্য দান্তপ্য শান্তস্য নমচেতসঃ | 
ময়। নন্তষ্টমনসঃ সর্ধাঃ সুখময় দিশঃ ॥ 
ভা, ১১।১৪।১২-১৩। 
* শঙ্করাচা্য তাহার গীতাসার নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন 7 
“নহি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্‌।” 
তৃপ্তির অপেক্ষা অধিক ফল কোথাও নাই। 


৬ 








২৪২ মুক্তি'এবং তাহার সাধন । 


হে সভ্য, যিনি কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আমাতে আত্ম! 
সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যে স্থখ উপভোগ করেন, বিষয়ীদিগের সে সুখ 
কোথায় ? 1 


+ নারদ যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন-_ 
সন্তষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্‌। 
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাঁবতোঁহর্থেহয়! দিশঃ ॥ 
ভা, ৭১৫১৬ । 
যিনি সন্ত্ষ্টচিত্ত, চেষ্টাবিহীন, এবং আত্মানন্দ-সন্ভোগে রত, তাহার যে জুখ; 
যাহারা অভীষ্ট-লোভে ধনোপার্জনের নিমিত্ত দিকে দিকে ধাবিত হইতেছে 
তাহাদিগের সে স্কুখ কোথায়? 
বস্তৃতঃ পাঁথিব অভিষ্ট সিদ্ধির আশার সফলতাতেও, মন্ুষ্যের প্রক্কত- 
সখ লাভ ঘাট না । আশার সম্পূর্ণ অভাব হওয়াই মানবের পক্ষে প্রকৃত স্থখ 
লাভের এক মাত্র অবস্থা । কারণ দেখ! যায় একটা আশ! পূর্ণ হইতে না 
হইতে পূর্ববাপেক্ষা বলবৎ অপর দশটা নূতন আশা! আসিয়া তাহার স্থানে 
উপস্থিত হয়; এবং এইরূপে আশার সফলতাঁর সহিত আশ! ক্রমশঃ বৃদ্ধিই 
পাইতে থাকে । স্থৃতরাঁং আশাপ্রস্ত ব্যক্তি চিত্তের অস্থিরতা বা ব্যাকুলতা 
নিবন্ধন শাস্তি সুখ কখনও লাভ করিতে পারেন না । অধিকন্ত যদি কোন 
একটি আশা! সবিশেষ চেষ্টা দ্বারাও সফল ন1 হয়, অথবা! যদি কোন একটা 
বিশেষ প্রিয় ও আয়ত্তাধীন বস্ত বিনষ্ট হইয়া! যায়, তাহা হইলে আশাভঙ্গ- 
জনিভ দারুণ ক্লেশে অনেক সময় তাহার হৃদয় ভগ্ন ও অবসন্ন হইয়! পড়ে । 
এই জন্য ব্যাস লিখিয়াছেন,_ 
আশা বলবতী কষ্ট নৈরাশ্তং পরমং স্থখং। 
ম, ভা, মো, ধ, ৫1৮। 
আশাই বলবতী কষ্ট, এবং আশাত্যাগই পরম সুখ । 
শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেনঃ__ 
কোব। মৃত স্তাৎ ?__সুখদ। নিরাশ! । 
মণিরত্ব মাল! । 
অমৃত পদার্থ কি?-_আননপ্রস্থ আশা-বিহীনত1। 


বিষয়মুখ ও ব্রঙ্গানর্দ' । ২৪৩, 


যিনি অকিঞ্চন, দন্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয় সন্তষ্ট, তাহার সমুদয় দিক্‌ই 
সুখময় | * 
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* মহারাজ রামকৃষ্জের সা"সারিক সুখের নিতান্ত অপ্রতুল ছিল না) 
কিন্ত যখন ভিনি পরমার্থ রসের আস্বাদন পাইক্নাছিলেন, তখন স্পষ্টাক্ষরে 
বলিরাছিলেন যে “ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দমরীরে জানে ।” 
মহায্ম। ভীম্মকে শম্পাক নামে এক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ এ সম্বন্ধে যাহ! বলি- 
য়াছিলেন, এবং শরশধায় থাকিয়! ভীম্মদেবও পুনর্ধার যুধিষ্ঠিরকে যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহা! সংক্ষেপে লিখিতেছি 7__যথ1)__ 
আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়! সমতোলয়ং। 
অত্যরিচ্যত দারিদ্রং রাঁজ্যাদপি গুণাবধিকং ॥ 
আকিঞ্চন্যেচ রাজ্যেচ বিশেষঃ সুমহানয়ং | 
নিত্যোদ্বিগ্নো হি ধনবান্‌ মৃত্যে। রাস্য গতো। যথ। ॥ 
নৈবস্যাগ্রি নঁচাদিত্যে। ন মৃতু নঁচ দস্যব। 
প্রভবস্তি ধনত্যাগাদিমুক্তস্য নিরাশিষঃ ॥ 

ম, ভা, মো, ধ, ৩। ১০, ১১১ ১২। 
রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা৷ এই উভয়কে তুলাদণ্ডের উভয় দিকে স্থাপন করিলে 
দেখা যাঁয় যে অকিঞ্চনতা অপেক্ষা! রাঁজ-স্থখ অনেকাংশে নিকৃষ্ট । বিশেষতঃ 
উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে, বে রাঁজ। কিন্বা ধনবান্‌ ব্যক্তি 
ইহার! সর্বদাই কালগ্রন্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্ধিগ্ন থাকেন, কিন্ত আশ। বিহীন. 
মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্রি, সূর্য্য, মৃত্যু, দস্থ্য বা অন্য কোন বস্ত 
হইতে কিছু মাত্র ভয় বা দুতখের সন্ভাবন1 থা, না । 


২৪ মুক্তি'এবং তাহার সাধন । 


ভগবান্‌ বশিষ্ট রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন-- 
পুর্ণে মমি নংপুর্ণং জগৎ সর্ধৎ সুধারসৈঃ | 
উপানদ্গুঢ়পাদন্য যথা চন্ারতৈব ভূঃ | 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 
সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ স্ুধারস দ্বারা পরিপূর্ণ 
হয়। যেমত যে ব্যক্তির চরণ পাছকাবৃত, তাহার নিকটে সকল ভূমিই চম্্মা- 
বৃত বোধ হয়, সেইরূপ। 
মহধি যাঁজ্ববন্ধ্য তদীয় পত্বী মৈত্রেক়্ীকে কহিয়াছিলেন,__ 
ইদ্রৎ সত্যৎ অর্কেষাৎ ভুতানাং মধ্বপ্য সত্যস্য | 
নর্মাণি ভুতানি মধু ॥ 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ৪৫1১২ । 
এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ) সমুদর প্রাণীও এই সত্যের 
নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্‌। 
পঞ্চদশীকর্তা। শ্রীমদ্তারতীতীর্থ মুনি পরিতৃপ্ত ভূপতির স্থখের সহিত আত্মজ্ঞ 
ব্যক্তির স্থখের তুলন। করিয়। এইবপ বলিয়াছেন ;__ 
যুব রূপী চ বিদ্যাবান্ীরোগে। দচিতবানূ। 
মৈন্যোপেতঃ সর্কপ্ৃ্থীৎ বিতপুর্ণাৎ প্রপালয়ন্‌ ॥ 
নর্কৈ্মানুষ্য কৈর্ভোগৈঃ অন্পন্রস্ত,গুভূমিপঃ | 
যমানন্দমমবাপ্পোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমন্সতে ॥ 

প, দূ, ১৪। ২১-২২। 
যুব! পুরুষ, রূপবান্‌, বিদ্বান্‌, নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান ও বহুসৈন্যবিশিষ্ট হইয়] 
বিত্বপূর্ণ সসাগর। পৃথিবী শাসন করত সমুদ্রয় মানুষানন্দ উপভোগ করিয়' 
পরিতৃপ্ত ভূপতিরা যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তবজ্ঞানী সতত তাহ! উপভোগ 
করেন। 

নিক্ষামত্বে সমেহপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধননঞ্চয়ে | 
ছুঃখমানীন্ভাবিনাশাদ তিভীরনুবর্ততে ॥ 


বিষয়মুখ ও ব্রন্মানন্দ: | ২০৫ 


নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতস্তদানন্দোইধিকোহন্যতঃ | 
গন্ধর্বানন্দ আশান্তি রাজ্ঞোনান্তি বিবেকিনঃ ॥ 
পদ, ১৪।২৬-২৭। 
পুর্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়েরই কামনার অভাববিষয়ক স্থখ সমান 
হইলেও রাজ্যরক্ষার সাধনসঞ্চয়জন্য ও ভবিষ্যদ্বিনাশের ভয় জন্য রাজার দুঃখ 
হয়) কিন্ত বিবেকীর সে উভয়ই হয় না, অতএব তাহার আনন্দকে অধিক 
বলিয়। স্বীকার করা যায়।* আর রাজার গন্ধর্বানন্দে বাঞ্চ! হয়, বিবেকীর 
তাহাত্তেও বাসন। হয় না। 
* বশিষ্ঠদেব এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
ন তথ! ভাতি পূর্ণেন্দু পূর্ণ: ক্ষীরসাগরঃ। 
ন লক্ষমীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ ॥ 
যে, বা, উপ, প্রকরণ। 
পূর্ণিমার চন্দ্র তেমন দীপ্তি পায় না, পরিপূর্ণ ক্ষীরসাগরের তরঙ্গলহরী তেমন 
দীপ্তি পায় না, অতুল প্রশ্বর্ষ্যের অধিপতি ব্যক্তির মুখ তেমন দীপ্তি পায় না, 
মানবের মন স্পৃহাপরিশূস্ত-হইলে যেমন দীপ্তি পায়। 
নচ ত্রিভূবনৈশ্বর্ধ্যান্ন কোষাত্রত্রধারিণঃ | 
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্বোপবৃংহিতাৎ ॥ 
যো, বা, 
মহাচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির 
রত্বপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভূবনের "্রশ্বর্য্য লাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় ন]। 
কল্লান্তপবন1 বাস্ত যাস্ত চৈকত্বমর্ণবাঃ | 
তপন্ত দ্বাদশাদিত্য নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ ॥ 
কন্পীন্ত-পবন বহন করুক, কিংব। সপ্তসমুদ্র একত্ব প্রাপ্ত হউক, অথব৷ দ্বাদশ 
সর্ধ্য জগৎকে সন্তপ্ত করুক, মনোহীন নিষ্পৃহ ব্যক্তির কিছুতেই ক্ষতিবোধ 
নাই। 
ংসারের সুখমাত্রেই ছঃখমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন স্থখ সংসারের কোন পদা- 
থেঁই নাই ; কিন্তু সাধকগণ যে পথে গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন স্থখই 
বর্তমান । অধিক কি সাধকগণ যে মুক্তি লাভের জন্য সর্বদ1! যত্ব করেন, 


২০৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


ছ:খের আত্যস্তিক অভাব হওয়াই তাহার ম্বরূপ। ন্যায়শান্ত্রপ্রণেতা মহর্ধি 
গৌতম অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির ম্বরূপ এইরূপ বলেন ;- যথা, *ছুঃংখ-জন্ম- 
প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদস্তরাপায়াদপবর্গ£।” দুঃখ জন্ম 
প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অপবর্জন বা অভাবরূপ যে সম্পূর্ণ স্ুখাবস্থা 
তাহারই নাম অপবর্গ বা মুক্তি। 

যে সকল শান্তর ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই তীহা- 
রাঁও বিবিধপ্রকার ছুঃখের হস্ত হুইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মনুষ্যগণকে 
মুক্তি সাধন করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শন 
যদ্দিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তথাপি মুক্তি সাধন করিতে 
সকলকেই অনুরোধ করিয়াছেন । সাঙ্যের মতে মুক্তি এই যে, “আত্মার 
সহিত সুখ ছঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্মের যে বিষ্ব প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ আছে তাহার 
উচ্ছেদ সংঘটনের নামই মুক্তি। যথা, কপিল, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 
“তহ্চ্ছিত্তিঃ পুরুযার্থস্তছচ্ছিত্তিঃ পুরুযার্থ:।” স্থুখছূঃখাগি প্রাকৃতিক ধর্ম সকল 
যখন আত্মাতে লিপ্ত না হয়, কপিলের মতে তখনই আত্মার মুক্তাবস্থা । 

বৌদ্ধধন্মপ্রচারক রাজপুত্র গৌতম জীবাত্ম। বা পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
স্পষ্টতঃ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু তিনি যে এক “কর্মের” উল্লেখ 
করিয়াছেন তদ্দার। তাহার পাকতঃ (জীবাস্া ও পরমাত্মা ) উভয়ই স্বীকার 
কর! হইয়াছে । তিনি জরা মরণ ও পীড়। জনিত ছুঃসহ ছু£খের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই “নির্বাণ” সাধন করিতে অনুরোধ 
করিয়।ছেন। তাহার নির্ধাণের অর্থ রিজ ডেভিড সাহেব তাহার গ্রন্থে 
এইরূপ লিখিয়াছেন 7-_ 
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বুদ্ধবংশলেখক নির্বাণ সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, 

নির্বাণ অর্থে মনুষ্যের সন্তা বিলোপ বা একেবারে মহাবিনাশ নহে ; কেবল 


প্রকৃতি বা মায়া। 


এই জগতের স্থজন-পাঁলনাদিতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিযুক্ত আছে 
তাহারই নাম প্রকৃতি বা মায় * ইহাকে স্বভাব, প্রধান, বা অব্যক্ত শবেও 





মাত্র ভ্রম, ঘ্বণা এবং তৃষ্ণা এই তিনটার আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্বাণশব্দে 
কথিত হয়। 

এ বিষয়ে প্রফেসার মোক্ষ মূলার এইরূপ কহেন__ 
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এভাবতা! মুক্তিসম্বদ্ধে যে কয়েকটা শান্ত্রের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল 
তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ষে, মুক্তির ভাব পক্ষে অনৈক্য থাকিলেও 
অভাঁবপক্ষে প্রায় সকলেরই এঁকমত্য আছে। এই রোগ, শোক, জরা মৃত্যুময় 
সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়! প্রকৃত জ্ঞানিব্যক্তিগণ চিরকালই “মুক্তি” বূপ নিরা- 
পদ স্থান লাভ করিবার জন্য যত্ব করিয়াছেন । কিন্ত ইহাদিগের মধ্যে বাহার] 
আনন্দের প্রত্রবণ-স্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের শরণাগত না হইয়। অন্ত 
উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন তাহার! বহু সাধন দ্বারা নিজ নিজ 
আত্মাতে নিড্রার স্তায় একপ্রকার সুখছুঃখবর্জিত অবস্থা আনয়ন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ রূপ যথার্থ মুক্তির 
অবস্থা লাভ করিয়৷ কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন নাই। অতএব ধাহারা এই 
পৃথিবীতে যথার্থ স্থখ চান, তীহার৷ স্থুখস্বরূপ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করুন। 
নতৃবা সংসারে স্থখ অন্বেষণ করা কেবল মরীচিকায় জল অন্বেষণ করার স্তায় 
বৃথা মাত্র। 

* ব্রহ্ধণঃ সকাশাঁৎ নানাবিধজগদ্ধিচিত্রনির্মাণসমর্থা বুদ্ধিরূপা' ব্রঙ্মশক্তিরেব 
প্রক্কৃতিঃ | পনিরালম্বোপনিষদ ।* 


২০৮ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 


সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী। জ্ঞা, স, তন্ত্র 
সা বা এতস্ত সংঅঙ্ট,$ শক্তিঃ সদসদাত্মিক] । 
মায় নাম মহাভাগ যয়েদং শির্্মমে বিভূঃ ॥ ভা, ৩।৫।২৬। 


% হে মহাভাগ, ভগবান্‌ আপনার যে সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত শক্তি ঘর এই বিশ্ব 
নিম্মাণ করিয়াছেন, তাহারই,নামূ মায়] ! 
পরমেশ্বরের এই সৃষ্টি শক্তিকেই ছুর্ধলাধিকারী ব্যক্তিদিগের উপাঁসনার 
স্থবিধার নিমিত্ত তন্বাদি শাস্ত্রে স্বতন্ব দেবীরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে । যথা, 
“যা দেবী সর্ব-ভূতেষু বিষুণমায়েতি শবিতা। মার্কগ্েয় চণ্ডী ৫। 
ভগবান্‌ শিব পার্বতীকে সম্বোধনপূর্ববক কহিয়াছিলেন-__ 
ত্বং পর] প্রকুতিঃ সাক্ষাত ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ | 
মহত্তত্বাদি ভূতাস্তং ত্বয়া স্য্টমিদং জগৎ ॥ 
নিমিত্তমাত্রং তদ্বন্ধ সর্ধবকারণকারণম্‌। 
তণ্তেচ্ছামাত্রমালক্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা ॥ 
করোধি পাসি হংস্তন্তে জগদেতচ্চরাঁচরম্‌ ॥ 
কলনাৎ সর্ধভূতানাং মহাকাল: প্রকীন্তিতঃ | 
মহাকালস্ত কলনাৎ ত্বমাদ্যা কলিকা পরা ॥ 
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্য কালীতি গীয়তে ॥ ৪র্থ উল্লাস । 
ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং শ্বরূপারূপভেদতঃ | 
অবরূপং তৰ যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোঁচরম্‌ ॥ 
মনসোধারণার্থায় পীত্্ং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে । 
নুক্ষধ্যান প্রবোধায় স্থলধ্যানং বদামি তে ॥ 
অরূপায়াঃ কলিকায়াঃ কালমাতুর্মহাহ্যতেঃ। 
ওপক্রিয়ান্থসারেণ ক্রিয়তে বূপকল্পনা ॥ ম, নি, তন্ত্র, ৪র্ঘ উললাস। 
ভগবান্‌ মহেশ্বর কল্পিত কলিকা মৃষ্তির স্থলধ্যান কছিতেছেন। 
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীম্‌। 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসত্রক্তারবিন্দস্থিতাম্‌॥ ইত্যাদি। ৫ম উল্লাস। 
প্রকৃতির এইরূপ স্থলধ্যান শুনিয়! পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব, 
গ্রক্কৃতিসস্ভৃত এই যে জগৎকাধধ্য কেবল ইহারই রূপ (অর্থাৎ বাহ্দৃহ্) আছে । 


প্রাকতি বা! মায়া! ২০৯ 


কিন্ত যে, আদি শক্তি অর্থাৎ ব্রক্ষশক্তি হইতে মহত্তত্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা অতি্ক্ষ্ম (সুক্মাতিহুক্্), অতএব তাহার রূপনিরূপণ কিরূপে সম্ভবে ? 
-ষথা, 
দেব্যুবাচ 
মহদ্যোনেরাদিশক্তে শ্হাঁকাল্যা মহাহ্যতেঃ | 
সুক্মাতিস্থক্ষভৃতায়াঃ কথং বূপনিরূপণম্‌ ॥ 
রূপপ্রক্কতিকার্ধ্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা । 
এতন্মে সংশয়ং দেব ! বিশেষাচ্ছেতুমর্থসি ॥ 
শ্রীসদাশিব উবাচ 
উপাসকানাং কাঁর্ধ্যায় পুরৈব কথিতং পরিয়ে । 
গুণক্রিয়ান্ুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্‌ ॥ 
ভগবান্‌ শিব এক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ গুণক্রিয়ার অন্গসারে কিকি প্রকার 
দেবীরূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহাই বলিতেছেন। 
শ্বেতপীতাদিকে। বর্ণে যথা কৃষ্ণ বিলীরতে । 
প্রবিশস্তি তথ। কাল্যাং সর্ধভূতানি শৈলজে ॥ 
অতন্তস্তাঃকালশক্কেনিশুণায়া নিরাকৃতেঃ । 
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বণঃ কষ্ছো নিরপিভঃ ॥ 
নিত্যায়াঃ কাঁলরূপাঁয়। অব্য়ার]ঃ শিবাত্সনঃ | 
অমৃতত্বাল্ললাটেইস্তা1ঃ শশিচিহনং নিরূপিতম্‌ ॥ 
শশিূর্য্যাগ্রিভিনি ত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ । 
সম্পশ্ততি যতস্তন্মাৎ কল্পিতং নয়নত্ররম্‌ ॥ ইত্যাদি 
এবং গুণাহ্থসারেণ রূপাঁণি বিবিধানি চ। 
কপ্সিতানি হিভার্থার ভক্তানামল্পমেধসাম্‌ ॥ 

ম, নি, তন্ত্র ১৩শ উল্লাস। 
বস্তৃতঃ অগ্রি হইতে যে প্রকার অগ্নির দাহিক শক্তির অতিরিক্ত সত্তা নাই, 
সতবস্ত পরব্রহ্ম হইতেও সেইব্ূপ পরমেশ্বরের মায়! বা স্থষ্টিশক্তির অতিরিক্ত 
সত্তা নাই, উহা ত্রন্মেরই শক্তি । স্থৃতরাং স্বতন্ত্র দেবীরূপে তাহার যে বর্ণন! 
সে কেবল কল্পন1 মাত্র । (প, দ, ২য় পরিচ্ছেদ দেখ ।) 

২৭ 


২১, মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হয়, উহা! তিন অংশে বিভক্ত, সৃত্ব, রূজঃ ও তম: 1% 
যাহা প্ররুতির সর্বোৎকৃষ্ট, সুক্ষ, শীন্ত ও উজ্জ্বল গুণ তাহাই, সত্ব ঃ যাহ! 
সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্কুল ও মলিন গুণ ভাঁহা তম্‌ঃ ৷ রাজোঁগুণ এই উভয়ের 
মধ্যবর্তী এবং চঞ্চল ধর্ম্ম প্রযুক্ত এই উভয় গুণের পরিচালক । সৃষ্টির প্রাক্‌- 
কালে প্ররুতির অব্যক্ত অবস্থায় উক্ত সন্বাদি গুণত্রয় সাম্য, সঙ্কোচ, বা যুক্ত 
অবস্থায় অবস্থিতি করে । এই কাঁরণবশতঃ পরমেশ্বরের মায়! বা স্থষ্টিশক্তিকে 
শান্্রে অনেক স্থলে যোগমায়!+ শব্দে উল্লেখ করা হয়। (গী, ৭1২৫) এত- 
দ্বতীত শান্ত্রকারগণ উহাকে মহাঁমীয়, গুণময়ী মায়, মহাযোগিনী ইত্যাদি 
শব্দেও কোন কোন স্থলে অভিহিত কয়িয়াছেন । 
কালসহকারে উক্ত গুণত্রয় বৈষম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। বিকশিত হইয়া 
উঠিলেই স্যষ্টিকার্ধ্য প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় । পুরুষপদবাচ্য পরমেশ্বরের 
ইচ্ছা £ বা কামনার সংযোগে প্রকৃতির বিকার বা গুণবৈসম্যরূপ যে প্রথম 





এর সম্বন্ধে ভগবাঁন্‌ শিব বলিযাছিলেন-_ 
অক্ষর! প্রক্কৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ | 
ঈশ্বরানির্গত। স! হি প্রকৃতিগু ণবন্ধনা ॥ জ্ঞাঁ, স, তন্ব, 
ঈশ্বর স্বয়ং অবিলাণী। এবং প্রক্কতিও অক্ষরা অর্থাৎ অবিনাশশীল! বলিয়! 
কথিত হয়। সেই অক্ষর পরমেশ্বর হইতেই এই ত্রিগুণধুক্তা প্রক্কৃতি নির্গত 
হইয়াছে। 
* সব্বরজন্তমঃসমতারূটৈব মূলপ্রক্কতিঃ।  মন্থু ১)১৬। কুলুকভট্ট। 
“গুণসাম্যং প্রকৃতি21% স্বামিগীতা ১৪।৫। 
+স্থষ্টির প্রাকৃকালে যখন সত্বাদিগুণত্রয় সাম্য বা যুক্ত অবস্থায় থাকে, 
ভখন পরমেশ্বর স্থ্টি সম্বন্ধে একপ্রকার !নিদ্রিতের স্তাঁয় অবস্থিতি করেন ; 
একারণ “শীস্ত্রকারগণ তাহার সেই অবস্থাকে যোগনিদ্রা শবে কহিয়' 
থাকেন। 
£ কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে”শক্তি কার্ধ্য করিতে পারে না। ইচ্ছাবিহীন 
শক্তি জড়নাত্র ৷ পরমেশ্বরের ইচ্ছাই এই জগতের নিমিত্ত কারণ * এবং তাহার 
শক্তি এই জগতের পরিণামী বা উপাদান কারণ স্বরূপ 
অতএব দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বরই এই জগতের সম্পূর্ণ কারণ। 


প্রকৃতি ব। মায়! ২১৬ 


এই কারণ বশত:ঃই দেবাস্তশাস্ত্রে পরমেশ্বরকে এই জগতের কেবল * বিবর্ত » 
কারণ রূপে উপদেশ কর! হুইয়াছে। 
“যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ। 
সী চা সং সং 
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥ মু, উ, ১১৭। শ্রুতি । 
উর্ণনাভি যেষন ইচ্ছাবশতঃ আপনার উদর হইতে'তস্ত স্থজন করে, এবং ইচ্ছ! 
হইলে সেই তন্ত পুনর্ধার আপনার উদরমধ্যে সংহরণ করিয়] থাকে, সেই 
রূপ সত্যকাম পরমেশ্বর ইচ্ছাক্রমে নিজ অব্যক্ত শক্তি হইতে এই বিশ্বকে 
প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ইচ্ছ। হইলে পুনর্বার এই ব্যক্ত শক্তিস্বরূপ বিশ্ব 
সংসারকে ইহার অব্যক্ত কারণাবস্থাতে সংবরণ করিতেও পারেন। 
উন্দমীলতি জগৎ সর্বং চক্ষুষো! যস্য মীলনাৎ । 
নিমীলনাঁৎ লয়ং যাঁতি জগৎ সন্থরমান্ষম্‌ ॥ ও 
স্থজত্যবতি সংহারং করোতি শক্তিশক্তিধৃক্‌ ॥ 
্রহ্মাগুপুরাঁণ, উত্তর খণ্ড, ১1১৫-১৬। 
যে ভগবানের চক্ষুর উন্মেষণকালে এই সমস্ত জগৎসংসারের উত্পত্তি হয়, 
পুনর্বধার ধাহার চক্ষুর নিমীলনকালে দেবমন্ুয্যাদি-সহিত এই জগৎ লয় প্রাপ্ত 
হয়, সেই শক্তিধর পরম পুরুষ স্বীয় শক্তি দ্বারা অবিরত স্থজন পালন এবং 
নিধন রূপ লীল। করিয়া! থাকেন । 
আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুন)। 
আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ ॥ প, দ) ৬।১৮৬। 
অতএব যখন ঈশ্বরের জগংআবির্ভাৰ ও তিরোভাব করিবার শক্তি আছে; 
তখন কেবল মাত্র পরিণামি কারণ বা নিমিত্তকারণবাদীদিগের মত তাহাতে 
সম্ভব হয় না। তিনি এই জগতের সম্পূর্ণ কারণ ইহাই সিদ্ধ হয় ।, 
পরমেশ্বর যে স্বয়ং এই জগৎ্কার্ধয রূপে পরিণত হইয়াছেন তাহ! কখনও 
সম্ভব নহে । কারণ অংশ সম্ভব বিহীন একমাত্র নিরাকার ব্রহ্গবস্ত যদি 
স্বয়ং জগতকার্ধ্য রূপে পরিণত হইতেন তাহা হইলে ভাতার সমস্ত অংশই 
একবারে জগতকার্য্য স্বরূপ হুইয়! যাইত; ভিনি আর নিজে স্বতন্ত্র ব্রহ্ম 
স্ব্ূপে থাকিতে পারিতেন না। কারণ পুর্ধেই বল! হইয়াছে যে নিরংশ 


১২. মুক্তি এবং তাহার সাধন 


স্থষ্টি হয় তাহার নাঁম “মহৎ৮। * মহৎ বা মহত্ত্ব শব্দের অর্থ ঈশ্বরের 
স্ষ্টিসদবন্ধীয় বুদ্ধি। 1 স্যষ্টির প্রাক্কালে পরমেশ্বর যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন 3 
এক্ষণে জাঁগরিত হইলেন, অর্থাৎ স্থষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া! তদ্িষয়ে 
আলোচন। করিলেন। এবং ততৎ্ফলস্বরূপ সর্ধ প্রথমেই তাহাতে স্যষ্টিসম্বন্ধীয় 
বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। স্থ্টিসত্বন্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পরেই শান্ত্রকাবগণ 
পরমেশ্বরে যে অহং বা আমিত্ববোধ উৎপন্ন হওয়ার কল্পনা করিয়াছেন 
তাহারই নাম অহংতত্ব বা] অহংকাঁরতত্ব। 4 

পরমেশ্বরে অংশ সম্ভব হয় না। (প, দ, ২৫২।) (সগুগত্রহ্ধ ও নিশুণক্র্ধ 
নামক প্রস্তাব দেখ।) 

বেদাস্তসারের অধিকরণ মালায় এইরূপ লিখিত আছে ? যথা»__ 

মারাভি বরবহুরূপত্বং ন কাৎন্্যান্নাপিভীগতঃ | 

বুক্তা২নবয়বস্তাঁপি পরিণামোহত্র মারিকঃ ॥ বে, সা, অ, ২1১।৯। 
মায়! অর্থাৎ স্থষ্টিশক্তি দ্বারা বহুরূপত্ব কথিত হইয়াছে । নতুবা বথার্থতঃ 
ঈশ্বর স্বয়ং জগৎ কার্ধ্যরূপে পরিণত হন নাই। এমন কি তাহার একটু 
কুদ্র অংশ পর্য্যন্ত ও, জগতকাঁধ্য রূপে পরিণত হয় নাই। 

“ন কাত্ক্স্যান্নীপি ভাঁগতঃ”” সাম্যক রূপেও নয়, ভাগ বা অংশ রূপে ও 
নয়। কেবল তীহাব বিচিত্র মায়াশক্তি দ্বারা তিনি এই জগৎকে অসৎ 
হইতে সংভাবে আনিয়াছেন বলির, তাহাকে ইহার পরিনামী (বা! উপাদান) 
কারণ রূপে বল। হয় মাত্র। 

* “আদ্যস্ত মহতঃ সর্গোগুণবৈষম্যমাত্মনঃ 1 ৮ ভা, ৩১০১৪ । 

1 মনোমহান্‌ মতি ব্রন্ধাপুর্ব,দ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ। 

প্রজ্ঞা চিতিঃ স্ম.তিঃ সংবিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈই ॥ 
বায়ু ব্রহ্মাণ্ড এবং লিঙ্গ পুরাণ । 

'মন+১১ “মহৎ, মতি) ব্রহ্গা, পুর», “বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, “প্রজ্ঞা,, 
“চিতি,, স্থৃতি» “সংবিৎ» বিরুদ্ধ জ্ঞানের অভাব বা “বিপুর+ এই ত্রয়োদ্রশটী 
মহৎ বা মহত্তত্বের অর্থ। | 

+ মহত্তত্বাদ্বিকুর্বাণাদহংতত্বং ব্যজায়ত। ভা, ৩1৫।৩০। 
(বিষুপুরাঁণে মহৎ ও অহংকারেব পর পর স্থষ্টি না হইয়া একত্রে স্থষ্টি হওয়ার 
উল্লেখ আছে)। 





প্রকৃতি ব। মায়! ২১৩ 


বস্থতঃ স্থষ্টির পূর্ব্বযে পরমেশ্বর একেবারেই অহংবৃদ্ধিশূন্য ও জ্ঞান 
বিরহিত ছিলেন তাহা নহে। (ভা, ৩৫৪-২৬।) এরূপ হইলে আদৌ 
স্থষ্টি করিবার ইচ্ছাও তাহাতে উদয় হইতে পারিত না। এখানে 
পরমেশ্বরে অহং বা আমিত্ব বোধ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, তষ্টি 
উৎপন্ন করিতে গির। পরমেশ্বর স্থষ্টি হইতে আপনাকে স্বতন্ত বলিয়া! বোধ 
করিলেন । অর্থাৎ আপনাকে 'অহং, এবং স্থষ্টিকে ইদং বলিয়। বোধ করি- 
লেন। * পৌরাণিক শাস্ত্রকারগণ এই “অহংতত্বকে পুনর্ধার সাত্বিক রাজসিক 
এবং তামসিক এই তিন প্রধান.অংশে বিভক্ত করিয়াছেন । 
৯ প্রথমতঃ তামমিক অহংকার তন্ব বিকৃত হইলে তাহা হইতে পঞ্চ 
/তন্মাত্র অর্থাৎ সক্ষম ভূতপঞ্চের উৎপত্তি হয়। + (ভা, ২1৫।২৫-২৯) তদনস্তর 
এঁ ভূতসমষ্টির মিলিত সত্বাংশে সাত্বিক অহংকার দ্বারা মন এবং রাজসিক 
অহংকার দ্বার| বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। প্রাণ রাজসিক অহংস্কার দ্বারা ভূতসমষ্টির 
নিলিত রজ অংশে এবং জ্ঞানেক্রিযরগণ এক একটা করিয়! প্রতোক ভূতের 
সন্বাংশে ও ক্ধেক্দ্িযগণ এক একটা করির| প্রত্যেক ভূতের রজ অংশে 
রাঁজসিক অহংকার দ্বার! উৎপন্ন হয়। বথা, আকাশ শব্দগুণের আধার এবং 
শরবণেন্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ, একাঁরণ আকাশের সন্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয় ; 
€জ্যাতির গুণ রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত রূপের সম্বন্ধ, একারণ জ্যোতির 


স্পা 


* যাবৎ কিঞ্িডবেদেতদিদংশব্দোদিতং জগৎ । 
ৃ প, দ, ২।১৩। 

+ পঞ্চ সুম্ম ভূতের মধ্যে সর্ধপ্রথমে স্ুল আকাশের উপাদান স্বরূপ সক্ 
আকাশের উৎপত্তি হয়। এঁহুক্ম আকাশের মধ্যে সুক্মবায়র বীজ নিহিত 
থাকার তন্মধ্য হইতে হুক্ষ বাু উৎপন্ন হইল। প্র সুক্ষ বায়ু হইতে শুঙ্ম জ্যোতিঃ, 
নুপ্ম জ্যোতিঃ হইতে সুক্ম জল, এবং সুক্ষ জল হইতে সুম্ষম পৃথিবী উৎপন্ন 
হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথমোক্তগুলিকে প্রধান ও শেষোক্ত গুলিকে অগ্রধান 
কহে, কিন্তু প্রথমোক্তগুলি হইতে শেযোক্তগুলির এক একটা করিয়৷ গুণসংখ্য। 
অধিক; যথ। আকাশের কেবল শব্ধগুণ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্খ, 
স্পর্শ, ও রূপ; জলের শব স্পর্শ রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ । 











২১৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


সন্বাংশে দর্শনেত্ত্রিয়) ইত্যাদি | * (ভা, ২৫। এবং প, দ, ১১৯-২২।) 
এতব্যতীত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের অধিষ্টাতা চন্দ্র, 
এবং দিক্‌, বায়ু সুর্য প্রভৃতি ইন্জরিয়াধিষ্ঠাতা দশ দেবতার উৎপত্তি হওয়ারও 
উল্লেখ আছে। + 
যে প্রকৃতি হইতে এই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, জীবাস্মার উৎপত্তি 
সেই প্রক্কতি হইতে (অর্থাৎ প্রকৃতির সে অংশ হইতে ) হয় নাই। জীবা- 
আর জন্মস্থান সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ বিশুদ্ধ প্রকৃতি । যথা, 
ভূমিরাঁপোহনলো। বায়, খৎ মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্না প্ররুতিরষ্টপা ॥ 
অপরেয় মিতস্ত,ন্যাং প্রাককৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাৎ মহাবাহে যয়েদং ধার্যযতে জগৎ ॥ 
গীতা, ৭৪-৫। 


* মন প্রাণ ও বুদ্ধি ভূতসমষ্টির একত্রীভূত সন্ব 'ও রঙ অংশে উৎপন্ন না 
হইয়া! যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় এক একটা বিশেষ ভূতের সন্ব বা রজ 
অংশে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এক একটা বিশেষ ভূতের প্রতি উহাদের 
অসাধারণ অনুরাগ থাকিত) কিন্তু তাহা নহে। 

+ বৈকারিকাম্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিক! দশ । 
রি দিগ্বাতার্কপ্রচেতোইশ্বিবহ্ীক্রোপেন্্র মিত্রকাঁঠ ॥ ভা, ২1৫1৩০ 

ইহাঁদিগকে পাছে কেহ জীবন্ত দেবতারূপে বিবেচন! করেন এই আশঙ্ক। 
নিবারণার্থে মহর্ষি ব্যাস তাহার বেদান্তের, ২।৪।১৪-১৫-১৬ স্থত্রে এইব্প 
মীমাংস করিয়াছেন, যথা-_“জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানস্ত তদ| মননাঁৎ।” জ্যোতি 
প্রভৃতির অধিষ্ঠান দ্বারা চক্ষু প্রভৃতি ইন্ত্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়েতে প্রবৃত্ত 
হয়। এ সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়গণের দীপ্তিত্বর্ূপ বিধায় দেবতা ও ইন্দ্রিয়া- 
ধিঠাতা শব্দের বাচ্য) নতুবা উহার! যদ্দি জীবস্ত দ্েবত। হইয় ইন্ছ্রিয়গণের 
অধিষ্ঠাতা হত তবে উহ্বারাই ইন্্রিয়গণের ফল ভোগ করিত । কিন্তু তাহা! 
নহে, *প্রাণবত। শব্দাৎ” প্র/ণবিশিষ্ট যে জীবাত্মা তিনিই ইন্ট্রিরের ফল ভোগ 
করেন। “তস্য চ নিত্যত্বাৎ।” আরও ভোগ বিষয়ে জীবাত্মা নিত্য, অর্থাৎ 


প্রকৃতি বা মায় |, ২১৫ 


ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার এই আটটা (এবং 
শেষ তিনটার কারণ-স্বরূপ অহংতত্ব, মহত্ত্ব এবং অবিদ্য। * ) ইহারা আমার 
অপর অর্থাৎ নিকট প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু জীবরূপে যে 
প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করে তাহাকেই আমার উৎরুষ্ট প্রকৃতিরূপে 
জানিবে। 
শঙ্করাচা্য এ বচনের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, 
অন্যাৎ বিশুদ্ধাৎ প্র্লতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি। 

অর্থাৎ যে বিশুদ্ধ প্রক্কৃতি হইতে জীবাম্মা জন্মিয়াছে তাহাকে ্মমাত্মভূতা” 
(অর্থাৎ আমার স্বরূপ ) বলিয়। জানিবে। + 

যেরূপ সুক্ষ ভূত সকলকে ( পঞ্চ ) তন্মাত্র কহে, সেইরূপ জীবাত্মার সহিত 
ইন্দ্রিয়াদিকে “আত্মমাত্র” কহ! যায়। (মনু ১১৬1) শঙ্করাচার্ধ্য তাহার 
বেদান্তভাষ্যে ইহাকে প্রজ্ঞামাত্রা কহিয়াছেন। (১1১৩১।) এই সকল 


পাপ রা পপ». 


মৃত্যুর পরেও জীবাত্ম সুক্ম দেহের সহযোগে ইন্দ্রিয়াদ্ির ফল ভোগ করিয়। 
থাকেন। 

* ভাঁগবতের ৩ স্বন্ধে ১০ অধ্যায়ে অবিদ্যাস্থষ্টির কথা আছে। উহাই 
জীবগণের অবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। অবুদ্ধি দ্বিবিধ, আবরণ ও বিক্ষেপ। 
যে অজ্ঞান দ্বার! প্রকৃত বস্ত আচ্ছন্ন থাঁকে তাহার নাম আবরণ । আর যদ্দ্ারা 
এক বস্ততে অন্য বস্তর ভ্রম হয় তাহার নাম বিক্ষেপ। যথা, রজ্জ্‌তে সর্পের 
ভ্রম স্থলে আবরণ জন্য উহাতে রজ্জ, বলিয়া! জ্ঞান হইল না, এবং বিক্ষেপ 
নিবন্ধন উহাতে সর্পের ভ্রম হইল । 

1 মুণ্ডকোপনিষদের ২১।১ শ্রতিতে এবং মন্ুসংহিতার ১২১৫ শ্লোকে 
সাক্ষাৎ পরমাক্সা। হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হওন বিষয়ে অগ্নি হইতে অগ্টি- 
স্ব'লিঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার উপম1 দেওয়া হইয়াছে। কিন্তুইহা! দ্বার! যেন কেহ 
এরূপ বিবেচন! না করেন যে, অগ্রিস্ষংলিঙ্গ যেরূপ অগ্নিব্যতীত অপর কিছু 
নহে, জীবাত্বাও সেইরূপ পরমাস্্া ব্যতীত অপর কিছু নহে। পুর্বে বলা 
হইয়াছে যে, মন্ধু স্বতন্ত্র জীবাম্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (এই 
জীবাক্মার ভোগের জন্তই জগতের যাহা কিছু স্ষ্ট হইয়াছে । যথা! প, দ, ১১৮1) 


২১৩ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


হউক, এই সকল সুক্ষ মাত্র! বহুকাল পর্য্যস্ত অসংহত অর্থাৎ অমিলিত বা 
অপঞ্ঝীরৃত অবস্থায় ছিল; তখন ইহারা কোনরূপে জগৎনির্ীণের উপযুক্ত 
ছিল না। পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে সুম্ম ভূতগণ পক্ষীককৃত * হইল, এবং আত্ম 
মাত্র! সকল উহাদের সহিত সমবেত হইয়া রহিল। সেই পঞ্ষীক্ৃত ভূত 
সকল হইতেই ভূর।দি লোক সকল স্থষ্ট হইয়াছে । 

( বেদান্ত ভিন্ন) অপরাপর শাস্ত্রের মত এই বে, মিলিত পঞ্চভৃত ও ইন্দ্রি- 
যাদ্িবিশিষ্ট জীবায্ম। কালক্রমে হিরণ্য ও হ্ুর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশাঁলী একটা বৃহৎ 
অগুরূপে পরিণত হইল ।+ প্রথমে পঞ্চভৃত একাকারে মিশ্রিত থাকায় উহা 











* পঞ্চভৃতের আদিম সুক্াবস্থা জগৎনিম্ীণের উপযুক্ত ছিল না। কাঁল- 
ক্রমে এক এক হুক্ ভূতের অর্ধেকের সহিত অপর চারি চারি ভূতের অষ্টম 
ংশ মিশ্রিত হইয়! প্রত্যেকেই পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণ- 
তিকে পঞ্চীকরণ কহে। যথা, 
পঞ্ধীকরোতি ভগবান্‌ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্‌ ॥ 
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুদ্ধা প্রথমং পুনঃ । 
স্বস্বেতরদিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে ॥ 

প, দ, ১২৬-২৭। 
পরমেশ্বর আকাশাঁদি পঞ্চভূতকে পঞ্ষীকৃত করিলেন। অর্থাৎ আকাশাদি 
প্রত্যেক হুম্কম ভূতকে প্রথমতঃ ছুই ছুই অংশে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ সেই ছুই 
ছুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়! (স্বীয় স্বীয় অদ্ধ অংশ 
পরিত্যাগ পূর্বক ) অন্ত চারি ভূতের প্রথমোক্ত অদ্ধ অর্ধ অংশেতে সেই চারি 

ংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূতই প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ হইল। 

যথা, স্থল আকাশ -ই্হক্ম আকাশ,+উহক্ম বাযু,+৮হ্স্মস তেজ,+&হুশ্ম জল, 
+ সুক্ষ পৃথিবী। ইত্যাদি। 

1 “তদগুমভবদ্ধৈমং সহআংশুসমপ্রভম্।” 

তম্মিন্‌ জজ্তে স্বয়ং ব্রহ্গা সর্বলোকপিতামহঃ ॥ মনু ১৯। 
মনু বলেন, পরমা তা প্রজাস্থষ্টির অভিলাষে, কিরূপে স্থষ্টি সম্পাদন হইবে এই 
মনে করিয়। প্রথমতঃ জল স্থষ্টি করিলেন, ততপরে তাহাতে স্বীয় শক্তিরূপ 
বীজ অর্পণ করিলেন । ( টাকাকার কুনুক ভট্ট কহেন, এখানে মহদহঙ্কারাদি 
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স্ষ্টি হইলে তবে জল স্থষ্টি হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবেক।) অর্পিত বীজ 
হেমনির্মিতের ন্যায় ও হুর্যাসদূশ প্রভাযুক্ত একটা অণ্ড হইল; প্র অণ্ডে 
সর্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান্‌ ব্রহ্মা সেই অর্ডে 
্রান্ধ্যপরিমিত এক বৎসর অবস্থানপুর্বক (অওমধ্যে ব্রহ্মার এইরূপ অধিষ্ঠান 
প্রাকৃতিক প্রলয়ের পরে বুঝিতে হইবেক; নতুবা প্রতি নৈমিত্তিক প্রলয়ের 
পরে নহে ) অগ্ড দ্বিধা হউক এই চিস্তামাত্র সেই অও্কে ছুই খণ্ড করিলেন । 
ব্ক্ষা সেই ছই খণ্ডের উদ্থণ্ডে স্বর্গ ও অধঃখণ্ডে পৃথিবী করিলেন। এবং 
মধাভাগে আকাশ অষ্ট দিক এবং চিরস্কাধী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় প্রস্তত 
করিলেন (মন্ত ১৮-১৩।) এখানে (উদ্ধভাগ অর্থে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ 
জ্যোতিঃ বায় ও আঁকাশরূপ মণ্ডলাকার আবেষ্টন বুঝিতে হইবেক ; তাহা 
অগ্ডেরই অন্তর্গত । নতুবা পৃথিবীর উদ্ধথণ্ডে স্বর্গ হওয়া অভিপ্রায় নহে। 
কারণ, প্রকৃত উদ্ধ অধঃ বিশ্বসংসারের মধ্যে নাই ; যেখানে অনস্তের ব্যাপার, 
সেখানে উর্ধ-অধঃ কোথায় ? আমরা যদি উদ্ধমস্তকে উদ্ধে থাকি, আমেরিকাঁ- 
বাসিগণ তাহ! হইলে উদ্ধপদে নিয়মন্তকে নিয়ে আছেন ; এবং আমেরিকা- 
বাসিগণ যদ্দি উর্ধে থাকেন, আমর] তাহা হইলে নিয়ে আছি, কারণ আমরা 
মূল অগুন্বরূপ পৃথিবীর যে দিকে বাস করি, তাহারা তাহার বিপরীত দিকে 
বাস করেন। কিন্তু বস্তৃতঃ তাহাঁ-নহে । ইহ? যে কেবল বর্তমান ইউরোপীয় 
জ্যাতিষ শাস্ত্রের মত তাহ। নহে আমাদিগের দেশের প্রাচীন আচার্ষ্যগণও 
জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ভাগবত-পাঠে জানা 
যাঁয়, মহ্র্ধি কর্দম কাহার পত্বী দেবহতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া! কামচারী 
মহৎ বিমানে আরোহণ করত পৃথিবীর চতুর্দেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন | 
তথায় পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে ; যথা, 
প্রেক্ষরিত্বা ভৃবোগোলং পটৈ যাবৎ স্বসংস্থয় | 
বহ্বাশ্চর্য্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় নাবর্তৃত ॥ ভা, ৩২৩।৪৩। 

মহাযোগী কর্দম এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বীপবর্ষাদি রচনা অনুসারে 
অশেষ-আশ্র্ধ্য-পুরিত এই পৃথিবী যে গোলাকার ইহ পত্বীকে প্রদর্শন করিয়া 
অবশেষে আপন আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 

সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে লেখা আছে “ভূমেই অয়ং পিগু- 

৮ 


২১৮ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 


কৃতঃ।” এই পৃগিবীরূপ অণ্ড গোলাকার । ভাকঙ্করাচার্ধয তাহার গোলাধ্যায়ে 
লিখিগ্নাছেন, “সর্বতঃ পর্রভারাম গ্রামচৈতাচধ়ৈ শ্চিতঃ। কদন্বকুমুমগ্রস্থিঃ 
কেসরগ্রসরৈরিব |” কদন্বপুষ্পের গ্রন্থি যেরূপ কেলরসমূহ দ্বাবা বেষ্টিত থাকে 
তদ্ধপ পুথিবীন্ূপ মণ্ড বন, পর্বত গ্রাম, চৈতা দ্বাবা সমাক্‌ বেষ্টিত রহি- 
যাঁছে। ভিনি ইহাব আব এই যুক্তি দিষাছেন যে, যদি এরূপ আশঙ্কা 
কার মে বিন] 'আধাবে এই পৃথিবী শৃন্তে ট্িতি করিতে পারে না জুতরা 
পুথিবীব কোন মুস্টিনান আনার আছে, তথাপি সেই আধাবের আশ্রয় জন্য 
দ্বিনীয় মাপান আবশ্যক, এবং সেই দ্বিতীয় আপ।রের জন্য তীয় আধারের 
'গাবশ্রক। এই প্রকীরে আপগানবের আব শেষ হয না। অতএব যদ্দি 
অবশেষে এমন এক আধপারেব বল্পনা করিতে হয় মে, সে ীয় শক্তি দ্বাবা 
শন্যে আবপ্চিদ্তি করিতে পাবে £ ন্তবে প্রগম যে পৃথিবী ভাহারই এমন 
শন্তি কেন না স্বীকার কর । বিশেষতঃ 'অন্যানা গ্রহগণ যখন শৃনো স্কিতি 
করিতেছে, আখন পৃথিবীই বা সেরূপ না পারিবে কেন ? আর্ধাভট্ট লিখিয়া- 
ছেন “ভ পঞ্গরঃ প্থিবো! ভুবেবাব্ন্তাবন্তা প্রতিদেবসিকৌ উদগাস্তময়ৌ সম্পা- 
দয়তি নক্ষব্রগহানাম 1” নক্ষত্রমগুল প্ভির আছে, কেবল পৃথিবী ভ্রমণ কবি- 
তেছে, তাহাতেই গ্রনক্ষাত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে। খপ্বেদসংহিতার 
৪র্থ অধায়ের ৫ম বর্গে এইরূপ শ্রুতি আছে. 

প্রজানন্সিত্রোদাধাব পৃথিবী ভূতদা?ঃ মিত্র! কৃষ্টীরনি মিষ 'ভিচষ্টে । 
জগগ্বন্থ ক্ুর্বা কর্মক প্রত্যেক বস্তুত হইয়া আছে, পুথিবী প্রভৃতিকে স্থর্যাই 
আকর্ষণ করিয়। রাগিয়।ছে, ্র্যোর আকর্ষণ হইকে পৃথিবী ুহ্র্ত কালের 
জনাও মুক্ত নহে । অতএব কুর্য্য যে পৃথিবীর চতৃদ্ধিকে ভ্রমণ করে না, 
পৃথিবীই সুর্যের চত্ুদ্দিকে ভ্রমণ করে__এই শ্রুন্তি বচন ছারা ইহা! স্পষ্ট জান! 
যাইডেছে। কারণ আকর্ষণকর্তা আকুষ্ট বস্তর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করে এ কথা 
সঙ্গত নহে : আকুইই বস্থ যে আকর্ষশকর্তীর চতুর্দিকে ভ্রমণ কবে, ইহাই সঙ্গত। 

ভাগবনে আছে, “এ সকল তন্মাত্র ও আত্মমাত্রা পূর্বে মমিলিত থাকায় 
জগতনিষ্ধীণেব অনুপযুক্ত ছিল। পবে পরমেশ্বরেব শক্তি দ্বার] প্রেরিত হয়া 
পবম্পব প্রধানত্ব ও অগ্রধানত্ব স্বীকারপূর্রঘক সমষ্টিবাষ্টিময় এই ব্রহ্মা স্বজন 
কবিল। (অর্থ।ৎ প্রধান ভূভগুলি অপ্রধান ভতগুলিকে বেষ্টন করিল।) এই 





প্রারূতি বা মায়া । ২১৯ 


অতি তরল ছিল, পরে ক্রমে ক্রনে মূল অস্ব্ূপ পৃথিবীর গাত্রে জল, 
জ্যোতিঃ, বাযু এবং আকাশ পৃথক পৃথক ভাবে জমিতে লাগিল। 
জল পৃথিবীর কারণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা লঘু, স্থতরাং জল পৃথিবীকে 
বেষ্টন ও প্লাবিত করিয়া রহিল। * এইরূপে জেগাতিঃ জলকে, বায়, 
জ্যোতিকে, এবং আকাশ বাধুকে বেষ্টন করিল। (অর্থাৎ প্রধান ভূত- 
গুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে বেষ্টন করিয়া পরস্পর তাহাদের আবরণ 
স্বরূপ ইহয়া থাঁকিল। এতদ্বাভীত মহৎ ও অহঙ্কাবকে পোবাণিকেরা 


অ€ নহত্র বসব পয্যন্ত জলে পতিত হইয়া থাকিলে পব চৈতনাদাতা পর- 
মাস্মা অদৃষ্ট (অর্থাৎ মে ভীবের যে প্রকার দেহ, উত্জ্িয় ও জীবাম্মা হউবে 
বলিয়া তিনি ধার্য করিয়াছিলেন তাহাই তাহার আদুষ্ট) কম্ম ও স্বভাব 
অবলম্বন করিয়। তাহাকে সচেতন কবিয়াছেন। সই পক্ষই সহঅপাদ, 
সহআাক্ষ সহতআ্বদন ও সহম্মনস্ত কযন্ত বিরাট মুর্তি ধারণ করত্ত অগুভেদ করিয়। 
বহির্ঘত হইয়াছেন | পণ্ডিভগণ কল্পনা করেন যে এই পুরুষেণউ উন্তম ও 
অধম অঙ্গসমূহ হইতে ভুলেোক ও ছ্যুলোকসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে 1” 
ভা, ২৫1১২ এন 1 

বর্তমান কালের দাশনিক প্িতিরা বলেন এবং আমাদিগের প্রাটান শাস্স 
পাঠেও জান! যাইতেছে যে, এই জগৎ একদিনে (অথবা ১ সপ্বাে। জীবে র 
বাসযোগ্য হয় নাই । অনেক সহম্ন বংসরে এই জগৎ মঞ্চযোর বাহসাপঘোগপী 
হইয়াছে। এক একটী ভৌতিক কাধ্য কার্ধযান্তরের উপাদানস্থরূপ £ইব] অতীৰ 
সুক্্ অপ্রন্ষ,টিত অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে এই জগৎকে প্রশ্ক/টিত করিয়াছে 
(যাহ! হউক, স্মরণ রাখা উচিত, শান্্কারদিগের মতে এপ্রকার অও এবটা 
নহে ; এপ্রকার শত শত সহঅ সহজ অগণ্ড যে পরমেশ্বর স্থজন করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন ইহা “ত্রন্দে সকল ও ব্রহ্ম সকলে" নামক প্রস্তাবে পুর্বে বলা 
হইয়াছে । ) 

* বর্তমান সময়ের ভূতত্ববিদ পণ্ডিতের নিরূপণ করিয়াছেন যে “ভূঙ্ুলল্ক 
জল প্রথমে ভূগন্ভের উত্তাপের আতিশষ্যবশতঃ বাম্পাধারে পৃথিবীকে বেষ্টন 
করিয়াছিল। কালক্রমে পৃথিবীপুষ্ঠ শীতল হইচল ই বাম্পরাশি জলে পরিণত 
হইয়া পৃথিবীকে প্লাবিত ও বেষ্টন করে 


২২৭ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


ছুইটী আবরণস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় চতুর্দিকে কেবজগ 
জলই দৃশ্য হইল) 1+ পশ্চাৎ সেই জলমগ্ন পৃথিবী উন্নত হইয়া 
উঠিল। অর্থাৎ জনগর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য & 


+ জলগর্ড হইতে পৃথিবীকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর নিয়স্তারূপে 
এ জলেতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্ান্ত্রকারেরা এই অবস্কাকে উপলক্ষ্য করিয়! 
তাহাকে নারায়ণ কহেন। (মনু ১১০)। (নার অর্থাৎ জল, তাহাতে যিনি পুর্ধে 
অবস্তিত ছিলেন, তিনিই নারায়ণ ।) 
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* জল হইতে উদ্ধার করা লইয়াই শাস্ত্রে কল্প কল্পিত হইয়াছে । প্রত্যেক 
কন্নারস্তে .ভগবান্‌ ব্রঙ্ধা নামে অভিহিত হইয়। (পুর্ব পুর্র্ব কল্পের অনুযায়ী) 
পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থষ্টি রচনা করেন। এ সময়ে ব্রহ্া জাগ্রৎ থাকেন, ইহাকেই 
তাহার দিন কহে; এবং প্রতিকল্লাস্তে তাহার রাত্রি আগত হইলে যখন পৃথিবী 
রূপ অণ্ড জলে প্লাবিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনর্ধার নিদ্রিত হন, কিন্তু 
জলব্যাপী নারায়ণ তখন জাগ্রৎ থাকেন । ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বরের 
পৃথিবীপৃষ্ঠের স্ষ্টিকর্তৃত্বস্বর্ূপ যে কল্পিত ব্রহ্মারূপ তাহ নিদ্রিত হয়, কিন্তু জল 
হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিয়ন্ত। রূপে অবস্থিত যে জলব্যাশী 
নারায়ণ রূপ তাহ জাগ্রৎ থাকে। ব্রহ্মার এইরূপ স্থষ্টিকে দৈনন্দিন বা প্রাত্য- 
হিক স্থ্টি কহে । (ভা, ৩১১২৬) । যাহা ব্রহ্মার স্থ্টি তাহ! প্রত্যেক কল্পাস্তে 
নৈমিত্তিক প্রলয়ে নষ্ট হয়; কিন্ত যাহ! প্রাকৃত স্থষ্টি তাহ। পপ্রাকৃতিক+ঃ প্রলয় 
অর্থাৎ “ মহাপ্রলয় *+ ব্যতিরেকে নষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক প্রলয়ে মহত, 
অহঙ্কার, তন্মাত্র, আত্মমাত্রা, বা স্থল জগৎ ইহার কিছুই থাকে না; সব গিয়। 
প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিলীন হয়। জীব সকলও প্রকৃতির উৎকৃষ্টাংশের বীজা- 
ৰস্থায়, (হ্থযুস্তি-অবস্তার ন্যায়) কারণদেহে অবস্থিতি করে। এ কারপদেহেও 
পরমেশ্বর জীবের সথা-্বপ্বপে অবস্থিতি করেন । এ সময় পরমেশ্বরের পৃথিবী 
পৃষ্টের স্থষ্টিকর্তৃত্বস্বর্ূপ যে কল্পিত ব্রহ্ম! রূপ তাহাঁও থাকে না, এবং জল- 
বালী যে নারায়ণরূপ তাহা থাকে না; কেবল নিগুণ নিক্ষিঘ় পরমাস্মা 
পনি আপনার স্বভাবে অর্থাৎ সচ্চিদানন্স্বরূপে অবস্থিতি করেন মাত্র। 


প্রকৃতি বা মায়া? ২২ 


পরমেশ্বর এক দিকে ভূধর অর্থাৎ পর্বত সকল সৃষ্টি করিলেন, এবং 
অন্যদিকে স্বতন্ব স্থানে সমুদ্র স্থাপিত হইল। + এপর্য্স্ত যে স্থা্টার 
কথা বল! হইল তাহার নাম সর্গ বা প্রাকৃত স্থ্টি; সম্প্রতি যে স্থষ্টির কথ! 
বল! হইবে তাহার নাম বিসর্গ বা বৈকৃত স্যঙ্টি। এই বৈক্কত স্যষ্টিকে 
ব্রহ্মার স্থষ্টিও * কহে। (ভা, ২।১০।৩) ব্রহ্মার প্রথম ্ষ্টি উদ্ভিদ, দ্বিতীয় 





ভগবান্‌ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন__ 
ব্রহ্মা বিষুণশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্ব ৰা ভূতজাতয়ঃ। 
নাশমেবানুধাবস্তি সলিলানীব বাড়বম্‌ ॥ যো, বা, বৈ, প্রকরণ । 
্রন্মা বিষণ রুদ্র আবার সকল দেবাদি প্রাণী ও অন্ঠান্ত স্থাবর জঙ্গম বস্ত ইহার] 
সকলেই জল যেষত বাড়বাগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় তন্রপ কালেতে বিনাশ প্রাপ্ত 
হন। 
যোগবাশিষ্ঠের স্থিতি প্রকরণে তৃগুর প্রতি কালের এইপ্রকার উক্তি 
দেখিতে পাওয়] যায; 
সংসারাবলয়ো প্রস্ত। বিশীর্ণ। রুদ্রকোটয়ঃ। 
ভুক্তানি বিষুবৃন্দানি ক ন শক্ত বয়ং মুনে ॥ 
হে মুনে, আমি সংসারসমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি রুদ্রকে নষ্ট করি- 
ম্মাছি, এবং বিষ্ুসমুহকে ভোজন করিয়াছি। কোন্‌ ব্যক্তিকে নাশ করিত্রে 
শক্ত না হই? 
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* ব্রহ্মা কে এ বিষয়টী এক্ষণে বল! যাইতেছে । পুর্বে বল! হইয়াছে 
বে, বায়ু ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গপুবাঁণ “মহৎ” বা ঈশ্বরের স্থষ্টিসম্বন্ধীয় মন বা! বৃদ্ধিকেই 
ব্রহ্মা নামে অভিহিত. করিয়াছেন । “মহান্‌ ক্ৃষ্টিং বিকুরুতে চোক্ষমাণঃ 
সিস্ক্ষয়া |” বায়ু পু, “মহৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আলোচিত হইয়া তি 
রঢচন। করিরাছে। যোগবাশিষ্ঠের স্থিতি প্রকরণে রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্টদেবের 
উঞ্জিতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায । যথা )-- 


২২২ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


স্থষ্টিরেব মিয়ং রান সর্গেহস্মিন্‌ স্কিতিমাগতা | 

বিরিঞ্চিরূপান্মনসঃ পুষ্প লক্ষ্মী রিবদ্রমাৎ ॥ 
হে রাম? পুষ্প লক্ষ্মী যেমন বৃক্ষ হইতে প্রকাশ পায় তদ্রুপ সেই সর্গে এইরূপ 
স্থষ্টি বিরিঞ স্বরূপ মন হইন্ডে প্রকাশ পায়। 

মন্্ অগুজাত পুরুষকে অর্থাৎ অগুনধো পরমেশ্ববের যে নিয়স্তা বূপে 

অবিঠান তাহাকেই স্বতন্ত্র ব্রহ্মা নামে অভিহিত্ত করেন । (১৯1) কিন্তু কল্পুক 
ভষ্ট এই শ্রোকের টাকায় লিখেন “স্বয়ং পরমাত্মৈব হিরপ্যগর্ভরূপতয়া প্রাদু- 
ভূতিঃ1” স্বয়ং পরমান্মাই হিরণ্যগর্ভরূপে অগুমধ্যে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। 
ডাগবতের একস্থানে দেখা যায়, বিষ্ণুর নাভিদেশজাত পল্পে ব্যাসদেব ব্রহ্মার 
উত্পত্তি ক্পন। করিয়াছেন, কিন্ছ স্থানান্তরে তিনিই স্পষ্ট লিখিয়াছেন দ্ধ, 
স্্টিক্রিয়ার প্রত্যেক পরিণতি উপলক্ষে সেই এক পরমাত্মাকেই ব্রহ্মা, বিষণ 
শিব, ইত্যাদি নান! নামে অভিহিত কর] হইয়াছে মাত্র । যথা, 

সন্বং রজস্তমইতি প্রক্কৃতেগ্ড ণান্তৈযুক্কঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধ্ডে। 

স্থিত্যা জয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাত * * * | ভা? ১২২৩। 
স্থত কহিলেন, খবিগণ, একমাত্র পুরুষই সম্ব, রজ ও তমোনামক প্রাকৃতিক 
গুণত্রয় সহযোগে হরি, বিরিঞিঃ ও হর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । অথাৎ 
শ্ষ্টিকার্যো পরমেশ্বরের যে কর্তৃভাবে স্থিতি তাহারই মাম বিরিঞ্চি বা ব্রঙ্গা |" 
এবং পালন ও সংহার কার্য্যে তাহার যে কর্তৃত্বভাব নিযুক্ত হয় তাহারই নাম 
বিষুণ ও শিব। 

“তত স্থষ্ট। তদেবান্ু প্রাবিশৎ” তৈত্তিরীয় উপনিষদ । 
জগৎ স্থজন করিয়া পরচুমশ্বর তাহাতে (একাংশে) প্রবেশ করিলেন । 

ব্রহ্গের এই অন্ুপ্রবেশকেই শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণ 

রূপে কল্পন1 করিয়াছেন' (কঠ, উপ, ৪1৬ শ্রুতি)। বিষুণপুবাণের ১ম সর্গে ২য় 
অধ্যায়ে লিখিত আছে “বিষ্ণুই ব্রন্মারপে অণ্ডে বাস করিয়াছিলেন, বিষ্ণুই 
ব্র্গারূপে স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন”। ফলে ব্রহ্মার জন্মকথন কেবল 
স্ষ্টতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব জ্ঞাপনার্থে, নতুবা ব্রন্মের জন্ম হওয়া! অসস্তব । 
যথা, “অসম্ভবস্ত সতোইনুপপত্তেঃ।” (বদাস্ত ২৩।৯ সুত্র ।) সন্দরপ ব্রহ্দের জন্ম 
হওয়া অসম্ভব । তবে যে জন্ম ভগুনের কথ। আছে তাহা ওপাধিক বা আরো* 


গ্ররূতি বা মায়! । ২২৩ 


সথষ্টি তি্ধ্যক্‌, তৃতীয় স্থষ্টি মনু এবং দেবতা, চতুর্থ (বীমার অর্থাৎ) সনৎ- 
কুমারাদির স্থ্টি ( দেবত্ব ও মন্ুষাত্ব এতছুভয়াত্মক ); ইহাকে প্রাকৃত বৈকৃত 
স্থষ্টি কছে। এই সকল স্ষ্টি ব্যতীত ব্রহ্মার আব এক প্রকার স্থষ্টির কথা 
শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার নাম “অনুগ্রহ স্ষ্টি।” যথা, 
পঞ্চমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্ধা ব্যবশ্হিতঃ | 
বিপর্ষয়েণ শক্ত্য। চ সিদ্ধ্য। তুষ্ট্যা তখৈব চ। 
পদ্ম ও মত্ম্তপুরাণ । 
পঞ্চম অনুগ্রহ সর্গ। উন চারি প্রকার ; বিপধ্যয়, আশন্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টি। 
স্থাবরেষু বিপর্ষযানস্তির্ধ্যগযো নিঘশক্তিত্া | 
নিদ্দাত্বানে। মনুষ্যান্ত তুষ্টির্দেবেবু কৃৎস্রশঃ ॥  বায়পুরাণ। 
স্কাবর অর্থাৎ উত্ভিদপদার্থসমুভের বিপর্য্যয অর্থাৎ বাধ, তির্যাক অর্থাৎ পণ্ড 
পক্ষীদিগের আশক্তি, দেবতাদের তুষ্টি (অর্থাৎ দেবতাদের এব তৃষ্টি ও গন্ধ- 
ব্বাদির বিষয়েই তুষ্টি), এবং মন্ুষাদিগের সিদ্ধি । 
মনুষ্যদিগকে যে পরমেশ্বর গন্ধর্বাদির হ্যায় বিষয়তুষ্টি দেন নাই, ইহ! 
দ্বারা মন্ুষ্যগণের প্রতি তাহার বিশেষ অন্ুগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে। 
দেবতাঁদিগকেও পরমেশ্বর গ্ুবতৃষ্টি দিয়াছেন বটে, কিন্তু মানবগণকে 
ভৎপরিবর্তে সিদ্ধি দেওয়াতে পরমার্থ সম্বন্ধে মানবেরাই জরী হইয়াছেন । 
যাহ1 হউক, শান্ত্রকারগণ এই কথ দ্বারা মন্্যজীবনের অতি মহৎ উদ্দেশ্যের 
পরিচয় দিয়া গিযাছেন । সিদ্ধিলাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং উহ্বাই 
মন্থষোর শেষ লাভ। ভাগবতে এই অন্থগহ স্ষ্টির £কাঁন উল্লেখ নাই । 


পণ মাত্র । “তম্মাৎ সদ ক্ধ নৈব জায়তে" বে. সা, ২৩৩ অধিকরণের টাকা । 

বস্ততঃ পরমেশ্বর তাহাব এই স্থ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বর্তমান 
থাকিয়া ইহাকে এই বর্তমান অবস্থার আনয়ন করিয়াছেন, এখনও তিনি 
তাহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক অংশে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া অবশ্থতি করিতেছেন, 
এবং চিরদিনই এই ভাবে অবস্থিতি করিবেন । (ভা, ২৬৩৩1) 

স্থ্টিকার্ষে তাহার যে এই একাংশে অবস্থিতি, শান্ত্কারগণ স্থষ্টিক্রিয়ার 
গ্রাত্যেক পরিণতি উপলক্ষে উহা নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন ; যথা, 
পক, ঈত্বব, নাবায়ণ, ব্রহ্মা, হিরণ্যগণ্ভ, বিবণ্ট, অন্থুরাম্মা ইত্যাদি 


সাধন-চতুষ্টয় । 
সাধন-চতুষ্টয় কি? কি? 
নিত্যানিত্যবস্তবিধেকঃ (১), ইহামুত্রার্থলভোগবিরাগঃ 
(২), শমদমাদিষট্কসম্পত্তিঃ (৩), মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি (8)। 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেক কাহার নাম ? 
নিত্যং বস্তে,কৎ ব্রহ্ম, তছ্যতিরিক্তৎ সর্ধমনিত্যম্, অয়মেব 
নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকঃ | 
একমাত্র পরমেশ্বরই নিত্য বস্ত, তদ্বতিরিক্ত অন্য সমস্তই ক্ষণস্তারী ও 
অনিত্য; এই প্রকার বে নিশ্চয় জ্ঞান তাহারই নাম নিত্যানিত্যবস্তবিবেক। 
ইন্থামুত্রার্থফলভোগবিরাগ * কাহাকে বলে 1-_ 
ইহন্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিতাযম্‌। 
পহিক বিষয়-স্ুখ বা মৃত্যুর পর স্বর্গস্থখ এই উভয়প্রকার স্বখভোগেই বিন্দু- 
মাত্র আস্থা বা ইচ্ছা না থাকার নাম ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ | 
শমদমাদিষট্কসম্পত্তি কাহার নাম ?-- 
শমদমোপরতিতিতিক্ষাশ্রদ্ধামাধানঞ্চেতি | 
শমঃ কঃ? শম কাহাকে বলে ?__“মনোনিগ্রহঃ 1৮ অস্তরিক্দ্রিয় যে মন 
তাহারই নিগ্রহের নাম শম। 1 
দমঃ কঃ? দম কাহাকে বলে? 
“দমোনাম চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দট্রিয়নিগ্রহঃ |” 
চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্ত্রিয়গণের দমনের নাম দম। 


* ইহাশ্মিনি লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু শ্রক্চন্দনবনিতাঁদিষু 
বাস্তাশন ( বমনান্ন ) মৃত্রপুরীষার্দৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলৌকফলভোগ- 
বিরাগঃ ৷ অমূত্র স্বর্গলোকাদিত্রক্মলোকান্তরব্ডিষু রম্ভাসভভোগাদিবিষয়েযু 
তত্ব পূর্ব্ববৎ। 
'+শ্রীক্কষ্ণ বলিয়াছিলেন «শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ |” ঈশ্বরনিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহা- 
রই নাম শম। 


লাধম-চতুইয় । ২২৪ 


উপরতিঃ ক -উপরতি: 
উপরতির্নাম বিহিতানাৎ কম্মণাঁং বিধিন। ত্যাগঃ | 
বিহিত কর্ম সকলের সংন্যাস বিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ তাহার নাম উপ- 
রৃতি। কিংবা শবাদি বিবয় শ্রবণাদিতে বর্তমান মনের প্রত্যাহারপুর্ববক 
ব্রহ্মবিষয় শ্রবণাদ্দিতে যে বর্তন তাহার নাম উপরতি । যথা,-_ 
“শ্রবণাদিষু বর্তমানস্য মনসঃ অবণাদিঘেব বর্তনং বোপরতিঃ |” 
তিতিক্ষা কা ?-_তিতিক্ষা! কাহাঁকে বলে ? 
“তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণসুখছুঃখাদিদ্বন্মহনং দেহবিচ্ছেদ 
ব্যতিরিক্তম্‌।” ্ 
যাহাতে শরীরের বিচ্ছেদ ন। ঘটে অর্থাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, এ ভাবে যে 
শীতোষ্ণ স্থখছুঃখাদি পরস্পরবিপরীত বিষয় সকল সহা করা, তাহার নাম 
তিতিক্ষা । 
শ্রদ্ধা কীদৃশশী ?- শ্রদ্ধা কি প্রকার ? 
“গুরুবেদাস্তবাক্যেরু বিশ্বানঃ 1”? 
গুরু এবং বেদাস্ত শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা। 
সমাঁধানং কিং ?__সমাধান* কাঁহাকে বলে? 
“চিত্তৈকাগ্রত। |» পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান । 
এই শমদমাদিষট্ক সম্পত্তি বল! হইল । 
মুমুক্ষুত্ব কাহাকে বলে ? 
*মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেংতিতীব্রেচ্ছাবত্বমূ।”* 
মুক্তিতে অতিতীক্ক ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুন্ধুত্ব । 
এষ! সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিঃ, তদ্বান্‌ সাধনচতুষ্টয় সম্পন্নঃ | 
এই শাঁধনচতুষ্টসম্পত্তি, এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন। এই সাধন- 
চতুষ্টর়সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মানা ত্মবিবেক-বিচার প্রশস্ত জানিবে। 


* “শ্রবণমননাদিষু বর্তমানং মনো বাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদ 
তদ। তদ] দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানম্‌।” 
২৯ 


২২৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


এই সাধনচতুষ্টয়রূপ সম্পত্তির অভাব থাকিলেও ষদ্যপি কোন ব্যক্তি এই 
আত্ম অনাত্ম বিচার করেন, তাহাতে তাহার কোনরূপ প্রত্যবায় নাই, অধি- 
কন্ত তাহাতে তাহার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা । যথা, 
সাধনচতুষ্টয়ম্পত্তাভাবেপি গৃহস্থানামাতানাত্ম বিচারে ক্রিয়- 
মানে সতি তেন প্রত্যবায়ে। নাস্তি, কিস্ত,তীব শ্রেয়োভবতি | 


একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি শ্দ্ঢ় ভক্তি-যোগ 
ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা 
এ ..৪ মুক্তিলীভ হয় না। 
তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায় | 
ণ শ্রুতি । 
সেই পরমাত্মাকে জানিলে মনুষ্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়, মুক্তি প্রাপ্তির 
আর অন্য পথ নাই। 
একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে 
যাঁগষজ্ঞাদিরূপ লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অথবা কোন-প্রকার 
সাকার দেব-দেবীর পুজ! অর্চনাদি দ্বারা ব। তীর্থন্নান ছ্বা়। আত্মা কখনও 
মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না । 
যথ। যথোপানতে তৎ ফলমীয়,স্তথা তথা । 
ফলোত্কর্ষাপকর্ষে৷ তু পুজ্যপুজানুসারতঃ ॥ 
মুক্তিন্ত ব্রন্মতত্বপ্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথ! । 
স্বগ্রবোধং বিন। নৈব স্বন্বপ্পৎ হীয়তে যথা ॥ 
প, দাদির 
যেব্যক্তি যে কোন বস্তকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে পরে 
অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়; আর পৃজ্য বস্তর স্বরূপ ও পূজান্কহির 
অন্থুসারে ফলের উতকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু পারি 
হইবার নিমিত্তে ব্রহ্মতবজ্ঞান ব্যতীত আর উপায়াস্তর নাই, যেমন স্বীয় 
স্বপ্ন-অবস্থানিবারণের নিমিত্তে স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। 







সাধন চতুষ্টয়। ২২৭ 


ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন--_ 
মনস। কল্পিত মূর্তিনূণাঞ্চেন্োক্ষনাধনী | 
স্বপ্নলনব্ষেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা ॥ 

ম, নি, তন্্ব ১৪।১১৮। 
যদি মন দ্বার! কল্পিতা মৃন্তিই * জীবের মোক্ষসাধিকা হয় বল, তবে 
্বপ্নকালীন কল্পনা দ্বারা মনুষ্যগণ যে রাজ্য প্রাপ্ত হয় তদ্দাবা তাহারা রাজ 
হউক। (অর্থাৎ কল্পিত সাকার উপাসনাতে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জীবের কদাচ 
মুক্তিলাভ হয় না)। 

“গ্লবা ছোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপ] অগ্রাদশ[ঙমবরং যেযু কর্তা 
এতচ্ছে য়ে! ষেইভিনন্দস্তি মুঢ়া জরাম্ত্যুং তে পুনরেবাপিয়স্তি॥ 
১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৭ম শ্রুতি। 
অঙ্গিরা কহিলেন, হে শৌনক, যজ্ঞর্ূপ কর্ম সকল বিনাী, তন্মধ্যে আষ্টাদশাঙ্গ 
কর্শ নিকুষ্ট। এ নিকুষ্ট কর্মকে যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তি শ্রেয় বলিয়! জানে, 
তাহার! পুনঃ পুনঃ জরামরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। 





র্ এ * শাস্ত্রে যতপ্রকার সাকার দেব-দেবীর উল্লেখ আছে, সে সমস্তই শাস্ব- 
] কারদিগের কল্পনাসম্তুত মাত্র। বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে 
প্রত্যেক শান্ত্র হইতেই এই সত্য লাভ কর! যাইতে পারে। 
চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ | 
উপাসকানাং কার্ষ্যার্থং ব্র্গণে৷ রূপকল্পন। | 
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংক্ত্রযংশাদিককল্পন। ॥ 
ইতি একাদশী তত্বে বিষুপুজ। প্রকরণের প্রারস্তে ( রঘুনন্দন ) স্মার্ভধূত 
যমদগ্নির বচন। বিভিন্ন-অধিকারস্থ সাধকগণের সুবিধার জন্য জ্ঞানস্বরূপ 
অদ্ধিতীয় উপাধিশুন্য শরীররহিত পরমেশ্বরের বূপকল্পন! কর! হইয়াছে, 
তাং রূপকল্পন। স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অব- 
_ য়বেরও কল্পনা করিতে হয়। 
ভগবান্‌ শিব এসন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহ “প্ররুতি বা মায়া” নামক 
83] প্রস্তাবে একপ্রকার বলা হইয়াছে। 


২৮ বুক্তি এবং তাহার ধরণ: 


যে। ব! এতদক্ষরং গার্গাবিদিত্বান্মিলোকে জুহোতি। 
যজতে তপস্তপ্যতে বহু নি বধসহস্রাণ্যস্তবদেবাসা তন্ভবতি ॥ 
বৃ, উপ, ৪৯১১ শ্রুতি । 
যাজ্ঞবন্ধ্য কহিলেন, হে গাগি! কোন ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে 


না জানিয়া যদিও ইহলোকে বহু সহতআ্র বৎসর হোম 'যাগ তপন্তাদি করে, 
তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় ন|। 


স্চ্ছিলাধাতুদার্বা দিমূর্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ | 
ক্রিশ্যন্তস্তপনা মুঢ়1ঃ পরা শান্তিং নযান্তি তে॥ 
ম, নি, তন্ত্র ১৪।১১৯৭: 
ভগবান শিব কহিয়।ছেন--.মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু অথবা কাষ্ট নির্মিত মুক্তি 
সমূহে ঈশ্বরবুদ্ধি করত অজ্ঞানী তপস্বী সকল কষ্ট ভোগ করেন, কিন্তু মুক্তিরূপ 
যে উৎকৃষ্ট শাস্তি তাহা অবগত হইতে পারেন ন1। 


মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ | 

ইং তীর্ঘমিদং তীর্থং ভরমন্তি তামস। জন1১ ॥ 

আত্মতীর্ঘং ন জানন্তি কথং মোক্ষে। বরাননে | 5 

জ্ঞা, স, তন্ত্ব। 

শিব অন্ত স্থানে, শক্তি অন্ত স্থানে, বায়ু অন্ত স্থানে, এবং মন অন্ত স্থানে ; 
এই'রূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট তমোগুণযুক্ত লোক সকল এই তীর্থ এই তীর্থ এতন্ত্রপ 
ভ্রমেতে আচ্ছন্ন হইয়! সর্বত্র পরিভ্রমণ করে। হে বরাননে, তাহারা আত্মতীর্থ 
জ্ঞাত নহে, অতএব কি প্রকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে? 


যসযাত্ববুদ্ি: কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিয়ু ভৌমঈশধীঃ । 
যত্তীর্ধবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ জনেঘভিজ্ঞেযু সএব গোখরঃ ॥- 


ভাগবতের দশম স্বন্ধে ৮৪ অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদাক্য। 


শ্ীক্্ট কহিলেন, হে খষধিগণ, যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় দেহে আত্মবোঠ 
হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আপনার ভাব এবং মৃত্তিকাদিনিম্মিত বস্ততে দেব! 


£ ০৭ শ 
₹ জা হয়, আমি জলেতে তীর্ঘ বোধ হর কিন্ত তব্বজ্ানীতে সের হু 


সে ব্যক্তি বড়গরু অর্থাৎ অতিমূঢ় । * 


* তুলসীদাঁস বলিয়াছেন-_ 
তুলসী জপ্‌ তপ্‌ পৃজিয়ে, সব্‌ গোড়িয়া কি খেল্‌। 
যব্‌ প্রিয়সে সরবর হোয়ি, তো রাখ্‌ পেটারি মেল্‌।॥ | 
 হেতুলসী! তুমি জপ তপ প্রতিমাপূজাদি যাহা করিতেছ, এ সমস 
বালিকাগণের ষাংসারিককর্মবোধিকা পুত্তলিকা খেলার ন্যায়। যে-পর্যা 
তাহাদের স্বামীর সহিত সহবাস ন! হয়, তাহারা সেই পর্য্যন্ত খেলে, তংগীর 
তাহারা সেই সকল পুত্তলিকা পেটিকায় তুলিয়া রাখে । (._ 
শ্রীকৃষ্ণ আপনার অবতারত্ব সম্বন্ধে অর্জুনকে এইরূপ কহিয়াছিলেন-- 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ | 
মূঢোহয়ং নাতিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্‌ ॥ * 
অব্যকং ব্যক্তিমাপনং মন্যস্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তে। মামব্যয়মন্ুত্তমম্‌ ॥ 





গীতা, ৭ম অধ্যায় । 
আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না, একারণ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার মায়া 


স্বারা সম্যক আচ্ছন্ন হওত উতৎ্পত্তিহ্াসবৃদ্ধিরহিত আমাকে জানিতে পারে না! 

ংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য শ্বভাব অল্পবুদ্ধি লোক 
সকল তাহ৷ জানিতে ন। পারিয়! অজ্ঞতা! প্রযুক্ত আমাকে মনুষ্যাদির সভায় 
অবয়বাদিবিশিষ্ট অবতারস্বরূপ জ্ঞান করে। 


